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ডতজর্গ 
বাংলার যৌবন-ক্ান্দোলনের খত্বিক, কারাকুদ্ধ নেত! 


শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বহর 


উদ্দেশে 


১৩১৭সালে নাটকখানি যখন প্রথম অভিনীত ও প্রকাশিত হয় 
নেতাজী তখন কারারুদ্ধ ছিলেন | নাটকথখানি তাহার জাতি- 
সংগঠনের প্রয়াসের কথা মনে রাখিয়! তাহারই উদ্দেশে উৎসর্গ 
করিয়াছিলাম। আজ তিণি ইহলোকে কি পরলোকে জানি না। 
যেখানেই থাকুন, এই শ্রদ্ধাঞ্জণি ফিরাইয়! ইবার অধিকার আমার 
নাই। ইতি 
লেখক 


গৈরিক গান 


প্রথম অঙ্ক 
প্রথম দৃশ্য 


ভবানীর মন্দির। বাজী মন্দিরের পাদদেশে একখানি শিলাথণ্ডের উপর 
বসিয়! রহিয়াছেন । তাহার দৃষ্টি দিকচক্রবাজে প্রসারিত । শিবাজীর 
পশ্চাতে তানাজ্জী দণ্ডাযমান। মন্দিরের চুড়ার পিছন দিয়! 
অস্তগামী স্যা পাহাড়ের গায়ে আত্মগোপন করিতেছে। 
শিবাজী। তানাজী ! 
তানাজী। মহারাজ ! 
শিবাজী। মহারাজ নই বন্ধু_আমি শিব্বা, তোমার বাল্য-স্চর 
শিবা । 
তানাজী। আমার বালা-সহচর শিবা, আমার দেশের, আমার 
তির রাজা_-এ কি আমার পক্ষে গৌরবের কথা নয় ? 
শিবাজী। কিন্তু সামান্ত জায়গীরদারকে মহারাজ্জ বল্লে তাকে যে 
ব্যঙ্গ কর! হয় বন্ধু। 
তানাজী। শিবাজীকে যারা জানে না, চেনে না, সামান্ত 
জায়গীরদার বলে তারা তাঁকে উপেক্ষা করতে পারে; কিন্তু তানাজী 
জানে পতিত এই ্ঞাতির 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবে যে শি, তা বেড়ে 
উঠছে শিবাত্ীকে আশ্রয় ক'রে। 
শিবাজী তানাজীর ছুই হাত চাপিয়। ধরিয়া আবেগ- 
কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন 
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শিবাজী। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, হৃদয়ের কোন আকাঙ্ষাই 

তোমার কাছে গোপন রাখব না। কিছুই তোমার কাছে গোপন রাখতে 

.পারিওনি বন্ধু। আজ শ্বীকার করছি_-আমি রাজ্য চাই, শক্তি চাই, 

সমগ জাতিটাকে স্বেচ্ছামত গ'ড়ে তোপবার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে চাই। 
কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব রহিলেন 


হাঁ বন্ধু, আমি রাজ্য চাই,-নিজের তোগের জগ্য নয়, বংশ 
প্রতিষ্ঠার জগ্ভও নয়, _হিন্দুজাতিকে, মানব-সভ্যতার বিশিষ্ট একটি 
ধারাকে সপ্ীবিত, অব্যাহত রাখার জগ্ত আমি চাই সম্পদ, আমি চাই 
শক্তি, আমি চাই প্রতৃত্ব। দাদোজী কোগুদেবের সঙ্গে বিজাপুর 
থেকে পুণায় আসবার সময় আমি কি দেখেছি জান? 

তানাজী। কি দেখেছ ? 

শিবাজী। দেখেছি-_অসহায় এই জাতির প্রতি শাসনের নামে কি 
উপজ্রবই নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আর কেমন কা:রই জাতির প্রতিটি মানুষ 
মন্থষ্যত্ব বিসজ্জন দিয়ে নীরবে নিত্য তাই সহ করছে । গ্রজার সর্বন্থ 
শোধণ ক'রে নিয়ে রাজএশধ্য জাঁকিয়ে তোলবার ভগ্য--একদিকে 
দক্ষিণাত্যের আ্রিধা-বিতক্ত শক্তি আর একদিকে মুঘলের সর্বগ্রাসী 
লালসা যে নিষ্ঠুর লীল। প্রকট কবেছে, দাদোজীর নির্দেশে, আমি ত] 
সবই দেখতে পেয়েছি। প্রজা খেতে পায় না, অথচ নিজ্ামসাহী, 
কৃতুবশাহী, আদীল-শাহী এশ্বধ্য বংশান্থক্রমে বুদ্ধি পায়,__মুঘলের বিলাস 
বন্তার মতই দুভিক্ষ-প্রপীভিত এই দেশের বুকের ওপর দিয়ে পঞ্কিল-প্রবাহ 
বইয়ে দেয়। দেখেছি--শান্তিতপ্রতিষ্ঠার নামে রাঙ্গপ্রতিনিধির! গ্রামের 
পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়, খাগ্য অর্থ নুন করে, ক্ষেত্রের শশ্ত বিধ্বস্ত করে, 
মন্দিরের বিগ্রহের করে অবমানন'। 


সুর্য ডুবিয়। গেল। পুরনারীরা আরতির উপাদান 
লইয়। মন্দিরে মমবেত হইলেন । 
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আমি তাই শক্তির আরাধন। করছি, আমি তাই তৈরি করতে 
চাইছি এয়ি একটা জাতি, যার প্রতিটি মানব সকল অধিকার 
আয়ন ক'রে ধরণীর বুকে বেড়ে উঠতে পারে। তারই জঙ্ভ আমার 
রাজ্যের প্রয়োজন । 
তানাজী। সে রাজ্য প্রতিষিত হবে শিবা । তবানীর শক্তি নিযে 
ধরায় তুমি এসেছ বন্ধু, মায়ের আশীর্বাদ লৌহকবচের মতোই 
তোমায় সর্বদা রক্ষা করছে, তোমার জয় অনিবাধ্য | 
আরতির ঘণ্ট। বাজি উঠিল। শ্শিবাজী ও তানাজী 
হাটু গাড়িয়া সেইখানে বসিলেন। মন্দিরে পুর- 
নারীরাও তদৰস্থার় রহিলেন। আরতি শেষ হইলে 
সকলে উঠিয়। দ্রাড়াইলেন । তখন সন্ধার অন্ধকার 
নামিয়! আসয়াছে। 
শিবাজী। তানাজী! দুরে ওই যে অস্পষ্ট মহ্ুম্যাকৃতি মুক্তি সব 
দেখা যাচ্ছে, ওসব কি তানাজী? 
তানাজী। মাওলা প্রজার তবানীর আরতি দেখছে। 
শিবাজী। আমার মাওলা প্রজার ? 
তানাভী | হা শিব্বা। 
শিবাজী। কিন অত দুর থেকে কেন? 
তানানী। কাছে আসতে সাহসী হয়নি ব'লে। 
শিবাজী। আমি চাই না, চাই না তানাজী-_মাছগুবকে দূরে ঠেলে 
রেখে রাজত্বের স্বর্ণ-সৌধ গড়ে ভুলতে আমি চাই না। রাজত্বের 
চেয়ে মানুষ বড়-অনেক বড় ১ দাদোজীর কাছে এই শিক্ষাই আমি 
পেয়েছি আর তা! সত্য বলেই বুঝেছি। 
তানাজী। তোমার রাজ্যে মানুষ বড় হয়েই থাকবে শিব্বা। 
শিবাজী তানাজীর ছুই হাত জড়াইয়! ধরিলেন 
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শিবাজী | তাহলে ডাক, ভাঁক বন্ধ, আমার ওই মাওলা প্রজাদের-_ 
বারা অপরিচিতের মতো, অধিকারহারার মতো, সসঙ্কোচে দূরে পরে 
রয়েছে! ওদের ডেকে নিয়ে এস মায়ের এই মন্দিরে | ওরা জেনে 
যাক, বুঝে যাক যে, ওরা পর নয়,--ওরা উপেক্ষিত নয়-_ভবানীর_ 
সম্তান ওর1, শিবাজীর ভাই-বোন । 
তানাজী মাওলাদের উদ্দেষ্টে চলি গেলেন। শিবাজী 
ক্ষিপ্রপদে মন্দিরের সিঁড়ি আরোহণ করিয়া জননী 
জিজাবাঈকে ডাকিলেন 
মা! ৃ্‌ 
জিজাবাচ। অগ্রসর হহয়া শিবাজীর কাছে আসিয়া 
দাড়াইলেন ।  শিবাজী মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন । 
জিজাবাঈ, পুত্রের চিবুক ম্পশ কাঁরয়। কহিলেন 
জিজাবাঈ । কি হয়েছে শিব্বা? 
শিবাজী। শুধু তোমার শিব্বাকেই আদর করলে চলবে না, 
মা। তানাজীর সঙ্গে তোমার আরো সব সন্তান আসছে । ওদেরও 
আশীর্বাদ করতে হবে। ওরা কারা, জান মা? ওরা আমারই মাওলা 
প্রন্ারা। ওরাই আমার জন্য যুদ্ধ জয় করে, আমার জগ্ভ সকল 
'ছুঃখ-কষ্ট বরণ ক'রে নেয়, আমার জগ্ত প্রাণ বলি দেয়! অথচ মায়ের ' 
মন্দিরের ভ্রিসীমার মাঝে আসবার অধিকারও ওদের নেই ! 
জিজাবাঈ | মায়ের মন্দিরে আসবার অধিকার সকলেরই রয়েছে 
শিবা । 
শিবাজী। কিন্তু ওরা তা জানে না। অধিকারছারা অভাগারা 
ভূলে গেছে যে, মায়ের কাছে ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই, সবল-দূর্রবলের 
পার্থক্য নেই । মায়ের মন্দিরে দাড়িয়ে, তুষি মা, ওদের এই কথাটিই 
আজ বুঝিয়ে দাও যে? ভোমার শিকার যে অধিকার রয়েছে, তা থেকে 
মহারাষ্ট্রের কোন সন্তানই বঞ্চিত নয়! 
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জননী ও পুজ মন্দির-সোপানে পাশাপাশি দীড়াইয়া- 
ছলেন | তানাজীর আমন্ত্রণে মাওলা নর-নারীরা আঙিনায় 
আসিয়া দ্াড়াইল, সকলে একসঙ্গে জিজাবাঈী ও শিবাজীর 
উদ্দেস্ত্ে প্রণতি করিল। জিজাবাঈ সোপান বাহিয়। নীচে 
ণামিয়া আসিলেন 


জিজাবাঈ । এত দেরী করে সব কেন এলে? আরতি যে কখন 
শেব হয়ে গেছে। রোজ যখন স্থ্য্য ডুবে যাবে, তখনই আরতি হুর 
হবে-_-এই কথা মনে রেখে রোজ কিন্ত তার আগেই এসে এখানে 
জড়ে হবে। | 

১ম নাওলা। আরতি আমর! দেখেছি । রোজই দেখি। 

জিঞজাবাঈ। আরতি দেখেছ ? রোজই দেখ? 

বয় মাওলা । হা মা, ওই হোখায়, ওই টিলার আড়ালে লুকিয়ে 
লুকিয়ে রোজই আমর] আরতি দেখি । 

ওয় মাওলা । আজ মহারাজ দেখে ফেলেছেন। 

১ম মাওল।। আমরা ভেবেছিলাম, অন্ধকারের সঙ্গে আমরা 
মিশেই থাকব, মহ।রাঞ্জ দেখতেও পাবেন না। 

২য় মাওল!। আর কখনও এমনটি করব না ম। ! 

জিজ্তাবাঈ । না আর কখনও এমনটি করে! না। মায়ের আরতি 
লুকিয়ে কেন দেখতে হবে ? মায়ের সন্তান তোমরা--মন্দিরে উঠে 
মাকে প্রণাম করবে, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করবে, মাতৃনা গাইবে-- 
তবে তো পাবে মায়ের আশীর্বাদ । 

১ম মাওলা। কিন্তু _আমরা যে গরীব-। 

জিজাবাঈ | গরীব বুঝি মায়ের সন্তান নয় ? 

দ্বিতীয় । আমর! যে চাবী ! 

জিজাবাঈ। যার চাষ করে, ভার! বুঝি মায়ের ছুধে বড় হয় না? 


৬ চৈরিক পতাক। [১ অঙ্ক 


তৃতীয় । তাহলে মা, আমরা আসব? 
জিজাবাঈ । রোজই আসবে । 
প্রথম। লুকিয়ে থাকব না? 


ন্দিজাবাঈ। না। 
থ্িতীয়। একেবারে মন্দিরে গিয়ে উঠৰ ? 
জিজাবাঈ । উঠবে বৈকি। 


তৃতীয়। পুরুত ঠাকুর বকবে না? 

দ্বিতীয়। মহারাজ রাগ করবেন না? 

প্রথম! নারী। বামুনর! শাপ-মন্তি দেবে না? 

দ্বিতীয় নারী । বাধুনদ্র ছয়ে দিলে ছেলে-পুলের অকল্যাণ 


হবেনা? 
জিজাবাঈ। ওরে না, না, না। মায়ের সন্তান সবাই সমান। 
শিবাজী ভোমাদের ভাই--তোমর1 কেউ তো। ছোট নও। 
সকলে। জয় শিবাঁজী মহারাজের জয় ! 
প্রথম | ওরে চল্‌ চল্‌ মহারাজের সামনেই একবার ভৰানী-মাকে 
প্রণাম করে আনি । 
মকলে সোপান বাহিরা উপরে উঠিল। হিজ্বাবাঈ 
তাহাদের সঙ্গে মঙ্দিরে কিরিয়া গ্েলেন। পুরোহিত 
তাহাদিগকে নির্শাল্া প্রিলেন, জিজাবাট প্রনাম 


বিতরণ করিলেন ্ 
ভানাজী। মহারাজ ! 
শিবাজী। কি তানাজী? 
ভানাজী। এবার খুশী হয়েছ? 


শিবাজী। না। 
তানাজজী। তবুনয় 
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শিবাজী| ন] তানাজী। মন্দিরে আসবার অধিকার ওরা গ্বাধিকার 
বলে গ্রহণ করতে পারল নাঁ_কুপার দান বলেই মনে করল! আমি 
চাই ওরা ওদের অধিকার বুঝুক, সেই অধিকার আয়ত্ব করবার জদ্ধে 
বদ্ধপরিকর হোক । কেউযদি তা থেকে ওদের বঞ্চিত রাখতে চায়, 
তাহলে তার ট্রটি ওরা চেপে ধরুক। কৃপাকণা কুড়িয়ে কুড়িয়ে ওরা 
ওদের ভিতরের শক্তি সঙ্ক্নচিত করে ফেলেছে_ওর৷ পুর্ণ হোক, 
মুক্ত হোক্‌। 
পেশোয়া শ্টামরাও নীলকণ্ঠ ও রঘুনাথ 
প্রবেশ করিলেন 


পেশোয়া। মহারাজ ! 
শিবাজী। আল্ুন পেশোয়া। 

পেশোয়া। রঘূনাথ এক ছুঃসংবাদ বন ক'রে এনেছে মহারাজ। 
শিবান্ধী। কোন দুর্গ অধিকারচ্যুত হয়েছে ? 

রঘুনাথ। না মভারাজ ! 

শিবাজ্জী। কোন সেনানীর পতন? 

পেশোয়। ন1 মহারাজ, তার চেয়েও হুঃসংবাদ! প্রত শাহ্জী 


আজ বন্দী। 
শিবাজী। বন্দী! পিতা বন্দী! 
পেশোয়া। হা মহারাজ, রঘূনাথ সেই ছুঃসংবাদই নিয়ে এসেছে । 
শিবাজী । কে তাকে বন্দী করলে? 
রঘুনাথ। বিজাপুর-দরবার। মহম্মদ আদিল শাহের প্ররোচনায়, 
বাজী ঘোড়পুরে বিশ্বাসঘাতকতা৷ ক'রে প্রতৃকে ধরিয়ে দিয়েছে। 
শিবাজী। বাজী ঘোড়পুরে! পিতা যাকে ভাইয়ের মতো! 


ভালবাসতেন? 
রঘুনাথ। হ1 মহারাজ, বিশ্বামথাতক সেই ঘোড়পুরে । 
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শিবাজী উত্তেজিতভাবে চারিদিকে .পরিক্রমণ করিলেন, 
তারপর রঘুনাথপাস্তর সম্ঘুখে দাড়াইয়। বলিলেন 
শিবাজী। রঘুলাথ! 
রখুনাথ। আদেশ করুন মহারাজ । 
শিবাজী। বিশ্বামঘাতক এই ঘোড়পুরেকে শাস্তি দেবার ভার 
আমি তোমার উপর অর্পণ করলুম। 


রছনাথ | যথা] আজ্ঞা । 
শিবাজী তানাজীর কাছে গেলেন 


শিবাজী। বিজাপুর জয় কুরা কি অসম্ভব তানাজী ?..-***রোস, 
রোস"""মাকে সংবাদ দাও তানাজী 
ভানাজী মন্দিরে চলিনা গেলেন 
পেশোয়। । মভারাজ্ঞ ! 
শিবাজী। একটু অপেক্ষা করুন পেশোয়া. আমি প্রস্তুত ছিলুম 
না.-.একটু অবসর দিম | 
শিবাজী এক খণও পাথরের উপর বিয়া ওষ্ঠ দংশন করিতে 
লাগ্সিলেন। মন্দিরে যাহারা ছল, তাহারা অন্য প্থ দিয়। 
চলিয়া! গেল | জিজ্ঞাবান্জ ,জুত নামিয়। আফিতে লাগিলেন 
বিশ্বাসঘাতক বাজী ঘোড়পুরে আর অকৃতজ্ঞ আদিল শাহ**' 
জিজ্ঞাবান্জ পুত্রের সন্মথে আসিয়া দীড়াইতেই শিবাজী 
আবেগকম্পিত কণ্ে কহিলেন 
মা, মা, পিতা বন্দী। আমি এখানে ছুর্ণের পর দুর্গ জয় ক'রে 
ধর্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করি, আর বিজাপুরে একান্ত অসহায়ের 
মভো পিতা আমার বন্দী ! 
জিজ্জাবাঈ। বীরপুগ্তের কাছে এ কি এতবড় দুসংবাদ, যে, সে 
তার কর্তব্য স্থির করতেও অসমর্থ ? 
শিবাজী। সন্তানের প্রতি অন্ৰচার করো নামা! বিজাপুর আমি, 
ধুলোর সাথে মিলিয়ে দেব ।. 
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জিজাবাঈ । শিব্বা । 

শিবাজী । আনীর্ববাদ কর মা, যেন পিতাকে মুক্ত করে' অপরাধীদের 
শান্তি দিয়ে আবার তোমার কোলেই ফিরে আস্তে পারি । 

জিজাবাঈ । আশীর্বাদ করি তুমি চিরজয়ী হও। কিন্তু তোমার 
আক্রমণের সন্কল্প পরিত্যাগ কর শিব্বা। 

শিবাজী। সে কি ম!? পিতা বন্দী, আর আমি তার মুক্তির 
চেষ্টায় বিরত থাকব ! 

জিজ্াবাঈ। অসহিষ্ণু হয়ো না খিববা। ভূলে ন!, অকারণে বিনা 
অপরাধে, মারহাঠার কত সেবক তোমার পিতার মতোই আজ 
শক্তিমানের কারাগারে বন্দী | তুমি হয় ত তোমার সর্বশক্তি নিয়োগ 
করে" তোমার পিতাকে মুক্ত করতে পার; কিন্ত তোমার মতে! পুক্স, 
নাই যাদের, তার। কি মুক্তি পাবে না? 

শিবাজী। বিজাপুর ধ্বংস করে' সকলের যুক্তির ব্যবস্থাই ত আষি 
করতে চাই। 

দ্রিজাবাগ । আর মুঘল? তুমি কি মনে কব শিবব| যে, তোমার 
হুর্গশ্রেণীর প্রতি মুঘলের লোলুপদৃষ্টি নিবদ্ধ নেই ? তুমি কি মনে 
কর, তুমি বিজাপুর আক্রমণ করলে মুঘল দূর থেকে তোমাদের 
বীরত্বই শুধু দেখবে, আর সেই বীরত্বের তারিফ করবে? 

শিবাজী । কিন্তু পিতা ঘথন বন্দী... 

জিজাবাদ। বন্দীকে নয় শিব্বা? হুর্ভাগা এই দেশের কারাগারের 
ভিতরে ব| বাইবে--যে যেখানে রয়েছে, সে-উ ত বন্দী, সে-ই তলাঞ্না 
সইছে, নির্যাতন ভোগ করছে। সন্তান তুমি, পিতার মুক্তির জঙ্চ 
স্বতই ব্যাকুল হয়ে উঠবে_ কিন্তু ভুলো না, তুমি শুধু সন্তান নও,_তুমি 
রাজা! প্রজাসাধারণের মুক্তির ব্যবস্থা তোমাকেই করাত হবে। 

শিবাজী। তা তো করবই মা। কিন্তু তার আগে আমি পিতার 
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যুক্তি চাই, আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমি বিজাপুরকে আঘাত 
করতে চাই । | 

জিজাবাই। কোন্‌ অধিকারে শিববা? তোমার পিতা বন্দী 
বলেই কি তুমি সমগ্র মহারাষ্ কে বিপন্ন করতে পার? আমি জানি, 
মহারাষ্ট্রের বার সন্তানের! তোমার মুখের কথাতেই মুত্কে আলিঙ্গন 
করতে ছুটে যাবে, মহারাজ শিবাজীর পিতার জন্ত প্রাণ দিতে তার! 
দ্বিধা বোধ করবে না। কিন্তু মহারাষ্ট্রকে বিপন্ন করে" তুমি পার না 
তার সন্তানদের তোমার নিজ স্বার্থরক্ষায় নিয়োগ করতে । মহারাষ্ট্রকে 
গড়ে তুলতে তোমার পিতা এতটুকুও সাহাযা করেন নিঃ তিনি তার 
সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন বিজাপুরের উন্নতি কামনায়। তিনি বন্দী 
থাকলে মহারাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না, কিন্তু তার মুক্তির চেষ্টায় 
মহারাষ্ট্র যদি শক্তি ক্ষয় করে, তাহলে জাতির মুক্তির দিন যে পিছিয়ে 
বাবে শিব! ! 

শিবাজী। (ক্ষণেক চিত্ত করিয়া ) মা । 

জিজাবাঈ। কি শিব্বা? 

শিবাজী। কেমন ক'রে এমন পাষাণে বুক বীধলে মা? 

ভিজাবাঈ। শুধু মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য । ওরে শিবা! আমি 
পাবাণী নই। বেদনার আঘাত আমায় কর্তব্য ভোলাতে পারে না, 
ভাই মনে হয় আমি কঠোর, হৃদয়হীন | 

পেশোয়া। বিজ্ঞাপুর আক্রমণ করলে তার ফল ভাল নাও হতে 
পারে মহারাজ! আক্রান্ত হলে আদিল শ' প্রভূ শাহ্‌জীকে আরে! পীড়ন 
করতে পারে। হয়ত... 

শিবাজী। বুঝেছি পেশোয়।! পাষণ্ড পিতাকে হুতা! অবৰি 
করতে পারে। 

পেশোয়া। লে আশক্কাও রয়েছে মহারাজ । 
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শিবাজী। অকৃতজ্ঞ আদিল শা'র পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। 
চিন্তা কার! 
পেশোয়া, আমি মুঘলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করব। আপনি আশ্রই 
আগ্রায় সপ্রাট সাজাহানের কাছে লোক পাঠান। বন্ধুত্বের বিনিময়ে 
আমি চাই কেবল পিতার মুক্তি--অগ্ত কোন সর আমার নেই। 
বিপ্রাপুর আমাদের যেমন শক্র, মুঘলও তেম্নি। কিন্তু বিজাপুর ছুর্বল, 
তাই তারই শক্তি আগে হরণ করতে হবে। তারপর--তারপর 
দেখা যাবে, রাক্বপুতনার গৌরবহারী, সমগ্র তারত-বিজয়ী মুঘল কত 
শক্তি ধরে! 


দ্বিতীয় দৃষ্ 
জাবলীর একটি উদ্চন 


গান গাহিতে গ্লাহিতে বীরাবাঈ প্রবেশ করিল 
এই কাণনের ফুল নিয়ে যাও 
আমার আচল থেকে, 
এম পক, কমল-কুঁড়ির 
পরাণ-আতর যেখে! 


এম তরুণ হাওয়ার মত, 
চাদের চোখের চাওয়ার মত, 
নিশীখ-বাশীর গাওয়ার হত, 

্বপন-ছবি একে । 


আমার অশ্ররাশি দিয়ে, 
আমার সুখের হাসি দিয়ে, 
আমার জীবন-মরণ দিয়ে, 
রাখব তোষায় চেকে। 
[ গ্রান শেষ হইলে শ্তামলী প্রবেশ করিল ] 
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শ্তামলী। অতিসারিকে, এবার ঘরে চল- কান্ত আর এলো না। 
বীরা। কেন এলো না সই ? 
শ্টামলী। কেন, কে জানে? হয় ত- 
কোথাকার কুঞ্চঝনে সখা তোর কোকিল হযে 
করে গ্রান--কোন্‌ রাপসীর নিশিদিন যায় লো বয়ে। 
বীরা। দেখ, শ্টামলি ! 
হামলী। শ্তামলীর অপরাধ কি! বল্ল স্বয়ঙ্থরা হও। গরীবের 
কথা বলেই ত উপেক্ষা করলে, এখন-__ 
দে দিন যখন বলতে গেলাম ফিরিষে নিলে কান, 
মিথো এখন ঠোট ফোলানে।, অঞজলে সান । 
বীর । তুই যদি ফের আমায় জালাবি, 'ডা'হলে আমি চলে যাৰ। 
শ্যামলী । সেইটিই ত আমি চাইছি সাথি। বেলা অনেক হয়ে 
গেল, আর ত এথানে থাকা চলে না। 
বীরা। না আমি যাব না। 
স্টামলী। তা কি আমি জানিনে সই? কিন্তু চিত্তিত হয়ে। না". 
ওই দিকটায় একবার দুটি হান ত--ওই দূরে."*আরে ! বাঃ বাঃ, খাসা 
বারপুরুষটি আসছে ত! 
বীরা। আমি চলুম। 
শ্যামলী । তাও কি হয় সন ? আমিই সরে যাচ্ছি। 
বীরা। আঃশ্তামলি কি যে করিস? চল্‌ ওই কুঞ্জের আড়ালে 
লুকিয়ে থাকি। 
শ্্ামলী। এ বেশ প্রস্তাব। দেখব অথচ দেখা দেব না 
অপরাধীকে দেবো সাঁজা, কিন্ত নিজে লুটে নোব মজা,_প্রেমের এই ত 


লক্ষণ! 
অজান। কোন্‌ বুক-বাগানে সই লৌ, আমার সই! 
পীততম ভোমার তুলচে কুন্ছম__পষ্ট কথ! কই। 
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বীরা। আবার। 

শ্তামলী । আচ্ছা আর নয়। এই বেল! চল্‌, শেবটায় এসে পড়বে, 
যাওয়া আর হবেনা। 

বীরা ছুই চার প1 অগ্রনর হইব! খামিল। 

স্যামলী। কিহ'ল? 

বীরা। না শ্যামলি, তুই-ই যা। যদি দেখতে না পেয়ে চলে ষায়। 
যদি এ-দিক্‌ পানে না আসে! 

শ্তামলী। তাহলে ঘরে ফিরে-__ 


কুমুদিনীর মুখ ন। দেখে_ 
চাদ যদি যায় অন্তাচলে ডাগর আঁখির দৃষ্টি থেকে, 


তা'হলে সই অভিমানে, এগিয়ে গিয়ে ঘরের পানে 
ঘগ্ধ-উদর শ্রিগ্ধ করে! পাস্তাভাতে তেতুল মেখে। 


বীরা। না তুই চল্‌। 


শ্যামলী বীরাবাঈয়ের হাত ধরিয়। কুপ্রের পিছনে চলিয়! 
গেল। রণরাও প্রবেশ করিলেন এবং কোন দিকে 
দৃষ্টিপাত ন। করিয়া সোজ। চলিয়। যাইতে লাগিলেন | 
হ্যামলী আসিয়। পিছন হইতে ডাকিল 


আমলী। বলি ও বীরপুরুষ! 

রণরাও। [ফিরিয়া ] কে! শ্তামলি ! 

শ্যামলী | সন্দেহ হচ্ছে ? 

রণরাও । তুমি ! 

শ্যামলী । একা নই, সখীও সঙ্গে রয়েছে,_-ওই কুঞ্জের আড়ালে । 

রণরাও। শ্যামলি ! আমার একটি কথা স্তন্বে ? 

স্ঘামলী। সতীর কত কথাই ত দিবারান্র শুনি, আর তোমার 
একার একটি মান্ত্র কথ! একবারও স্তনব না? 
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রণরাও! শ্রামলি, তোমার সথীকে বুঝিয়ে বোলো, আমাদের 


জার দেখা হবে না। 
শ্ামলী। কিন্তু সখী যে এইখানেই রয়েছেন। তুমি নিজেই 
ৰলে যাও। 
রণরাও । শ্টামলি, তুমি আমার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছ 
না। এতদিন যে খেলা খেলছিলুম, আজ ত| শেষ করবার সময় এসেছে। 
শ্রামলী। রণরাও ! 
বরণরাও। আমি পরিহাস করছিনে, শ্তটামলি। আমার একথা 
সত্য। সতা বলেই ত আমি তার সঙ্গে দে! করতে পারছিনে। 
বীরাবাইঈ কুগঞ্জের পিছন হইতে ডাকিল 
বীরাবাঈ। শ্রামলি! 
স্টামলী। ওই যেসখী এইদিকেই আসছে। 
রণরাও। বীরা! আমায় ক্ষমা কর কবীরা, আমায় ভূলে যাও 
বীরা। তোমার আর আমার পথ এক নয়,_ভিন্ন। জীবনে কোন 
নারীকে আমি সঙ্গিনী করতে পারি না। 
বীরাবাঈ গ্ঠামলীর কাধে ভর করিয়া দীড়াইল, 
ধীরে ধীরে বেদীর উপর গিয়। বসিল এবং 
ফ.লগুলি ছড়াইয়। ফলিতে লাগিল 


শ্তামলী । বেশ ত নৃতন অভিনয় ! 

রধর1ও | অভিনয় নয়, অভিনয নয় শ্যামলি! আমি নুতন 
জীবনের সন্ধান পেযেছি। সে জীখন প্রণয়ের মর্যাদা দিতে পারে 
ন1,_ প্রেমের প্রতিদান বলে তাতে কিছু নেই। সে জীবনের সাধনা 
বড় কঠোর, বড় নির্শম তার দাবী । 

গ্যামলী। হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট কথ! বল রণরাও। সখী বড় ভয় 
পেয়েছেন। 
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রণরাও। স্পষ্ট করেই বলছি শ্তামলী, কাল থেকে আমার নব- 

জীবন সুরু হয়েছে। কাল আমি নবমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছি। 
প্রতিজ্ঞ। করেছি, পতিত এই জাতির কল্যাণ-কামনায় জীবনের সকল 
কুথ-স্বার্থ বিসর্জন দোব। 

শ্রামলী। কার কাছে £তিজ্ঞা করেছ বীর? 

রণরাও। সে কথা আমি বলতে পারব না, স্টামলি--তবে পুণায় 
মহারাঙ্গ শিবাজী যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন, সেই বজ্ছে হয় ত 
আমার জীবন আহৃতি দিতে হবে। 

শ্রামলী। মহারাজ শিবাজী ত বিবাহিত। তার সেনাপতিরাও 
শুনেছি কেউ কুমার নন-_ 

রণরাও। তা সত্য শ্ঠাযলি--কিন্ত সত্যিকারের শক্তিমান যাঁরা, - 
তাদের কথা ম্বতন্ত্র। আমি ত সে শক্তি অর্জন করতে পারিনি। 
তাই আমার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। 

শ্তামলী। আমরাহ কি সাধনার বিভ্? 

রণরাও। তাজানি নাশ্ঠযমলি। আমি শুধু জানি, আজ জাতির 
পক্ষে প্রয়োজন হয়েছে এমনি সব যুবক: যারা সকল রকম কোমল ভাব 
বঙ্জন করে বজের মত শিশ্ষম হয়ে কশ্ম-ন!গরে ঝাপিয়ে.পড়বে। মহারাষ্ট্র 
বদি তেমন যুৰকদের সাড়া ন! পায়, তা'হলে দুর্গের পর হুর্গ জয় করেও 
শিবাজী মহারাষ্ট্রকে গডে তুলতে পারবে না। এ সব কথা তুমি ঠিক 
বুঝতে পারছ কি না, জানি না। : ূ 

শ্যামলী । বুঝতে পারি না বলেই ত গোটাকত প্রশ্র করতে চাই। 
জবাব দেবে? 

বীর । শ্তানলি ! 

শ্তামলী। একটুখানি অপেক্ষা কর সই। তুমি কি ঠিক জান 
রণরাও, যে, মহারাষ্ট্র বিশেষ করে চায় তার যুবঝদেরই ? মহারাষ্ট্রের 


১৬ গেরিক পতাকা | ১ম অঙ্ক 


যুবতীদের কাছে তার দাবী কিছুই নেই? তাদের সে সহজেই উপেক্ষা 
করতে পারে ? ৃ 

রণরাও | না, না, শ্যামলি, মহারাষ্ট্রের যুবতীদের এ সাধনায় যোগ 
দিতে হবে না। তারা থাক্‌ সন্ধ্যা-প্রদীপের মত মহারাধ্রের গুহ-্যন্ির 
আলো ক'রে । রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত তাদের স্কান নয়। 

হ্াামলী। কোমলতা যদি জীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়ই হয় 
বণরাও, তা'হলে কোমলতা নিয়ে মারহাটা-তরুণীর৷ ভীবনধারণ করৰে 
কিসের আশায় ? 

বীরা। শ্ঠামলি, তক করিস্নি। জীবনের সাধনা থেকে কাউকে 
তরষ্ট করতে আমি চাই না। তুই চল্‌, ঘরে চল্‌। 

রণরাও । এমন করে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়োন। বীরা ' 

গ্তামলা। রণরাও, সত্যই মরহ1ঠার নারী কি এপ্লি অপদার্থ, এতই 
অপ্রয়োজনীয় যে, ইচ্ছা করলেই তাকে জীবনের পথ থেকে যে-কোন 
মুহূর্তে সরিয়ে ফেল! চলে ? কে তোমায় বলেছিল রণরাও, বীরাবাঈয়ের 
হৃদয় জয় করতে” কে তোমায় সেধেছিল বণরাও, বীরাবাঈয়ের 
চরণে প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করতে? দীন-ভিক্ষকের মতো এক 
বিন্দু করুণা লাতের জগ্ত দিনের পর দিন যে আকুতি নিয়ে বীরাবাঈয়ের 
পিতৃগৃছে তৃমি উপস্থিত হতে, শ্যামলীর তা 'অঞ্ানা নেই। প্রথমে 
অন্থুকম্পা জাগিয়ে, পরে হৃদয় জয় করে, আজ যে তুচ্ছ একট! কারণ 
দে!থয়ে তুমি একটি নারী-জীবন একেবারে ব্যর্থ করে দিয়ে চলে 
যাবে-_তা! ত হতে পারে না রণরাও! 

বীরাবাঈ । শ্তামলি। শ্যামলি! 


ছই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া কুলিয়। কাছিতে লার্খিল 


স্টামলী। বীরা, বোন, নারহাঠার নারী ষে পুরুষের খেলার পুতুল 
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"নয়, শি্ের ভাগ্য-নয়ন্বনের শক্তি আর অধকার যেতার আছে, সে 
কথ! বিশ্বৃত হয়ো! না। দেখ কাপুরুষ. তোমার কীর্তি ! 
রণরাও। কাপুরুষ নই শ্তামলি! আমি আজ নিজের হাতে 
আমার হৎপিও উপডে ফেলেছি। মহারাষ্্রের মঙ্গলের জগ্চ আমার 
জীবনের সব চেয়ে য1 প্রিয়, সব চেগে যা মূল্যবান, তাই আজ বিসর্জন 
-করচি। 
শ্তামলী। যহারাষ্ট্রের মঙ্গল! মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথ! রণরাঁও। 
আমর। নারী বলেই এই কথা আজ তুমি আষ।দের বোঝাতে চাও যে, 
জাতির মঙ্গল-সাধনে নারীর কল্যাণ-স্পশ্র প্রয়োক্গন নেই, প্রয়োজন 
তা প্রত্যাণান করা। তুমি আশা কর, তোমার একাস্ত এই মিথ্যা 
কথাকে সত্য মনে ক'রে মারাঠার নারা অন্পৃম্তের মতে। জাতির মুক্তি- 
পথ থেকে সরে দাড়াবে? 
বীরাবাঈ। শ্ামচল, অপমানের বোঝা আরো ভারি হয়ে উঠলে 
'আমি তা বইতে পারব শা । আমায় শিয়ে চল্‌, নিয়ে চল্‌ শ্তামলি ! 
হ্যমলী। শোন রণরাও! মারহাঠার নারী আমি, আঙ্জ এই 
কথাই তোমায় বলে যাচ্ছি যে, শক্তির সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে একদিন 
নারীর সাহায/ তোমাদের ভিক্ষা করেই পেতে হবে--আর সেই দিন 
বুঝতে পারবে, জাতির বিজয়াঙিযানে মারহাঠা-নারীর স্থান পুরুষের 
পিছনে নয়-পুরুমের পাশে । এস বোন। 
শ্যামপী বারাবাঈয়ের হাত ধরি তাহাকে লইয়। গেল। রণরাও 
কিছুক্ষণ ভাহার দিকে অপলক নেজে চাহিয়! রহিল। তারপর 
দীর্ঘশ্(ন ফেলিয়। নতমন্তকে অপর দিকে চলিয়1 গেল। 


তৃতীয় চৃশ্ঠ 
বিজাপুরের কারাগ্বার। বন্দী শাহজী গরাদে ধরিয়| দাড়াইয়! আছেন। যে কক্ষে 
ঠাহাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, তাহার বাহিরে বহ প্রস্তর 
এবং গাথিবার মশল। জম| রহিয়াছে 
শাহভী। শিব্বা ! তবানীর কাছে প্রার্থনা, সাধনায় তৃষি সিদ্ধিলাভ, 
কর। অকৃতজ্ঞতা, আর অমান্ুষিকতা, অভিশাপের মতো দেশের রাজ- 
শক্তিকে পেয়ে বলেছে, জাতিকে তুমি তার অনাচার থেকে মুক্ত কর। 
সারাজীবন সমস্ত শক্তি দিয়ে বিজাপুরের সেবা করলুম, আর তার 
প্রতিদানে পেলুম এই নির্যাতন, এই লাঞ্ছনা ! আমার মুক্তির বিনিময়ে 
এরা চায় আমার পুত্রের বস্তা । আশ! করে, অকৃতজ্ঞতার এই আঘাত 
পেয়েও আমি নিজের জগ্ঠ পুত্রের সাধনা, জাতির ভবিষ্যুৎ__সবই ব্যর্থ 
করে দোব। জীবনের গোধুলিলগ্নে উপনীত আমি, কিসের আশায়, 
কোন্‌ ছর্ণ5 বস্তর আকাক্ষাঘ, আমার শিব্ার, আমার বংশের, আমার 
জাতির গৌরবের পাঞজ্জের সম্মুখে হীন গোলামির আদর্শ স্থাপন করৰ ? 
বাজী ঘোড়পুরে প্রবেশ করিল, শাহজী সরিরা গেলেন 
ঘোড়পুরে । বন্ধু শাহজি, তোমার এই নির্যাতন আমি আর সইতে 
পারছি না। শিব্বা ছেলেম।নুষ, অপরাধ হয় ত করে ফেলেছে। 
ভূমি প্রতিশ্রতি দাও যে, তবিষ্যতে সে শিষ্ট হয়ে থাকবে। 
ভাহলেই তুমি যুক্তি পাবে। (শ্াহজীর কোন জবাব না পাইয়া! ) 
আমার উপর রাগ কর কেনবন্ধু! আমি বিজাগুরের নিমক খাই-_ 


রাজ-আদেশ ত অমান্ত করতে পারি না। 
শাহজী মুক্ত বাতায়নের সম্মুথে আসিলেন 
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শাহজী। বিশ্বাসঘাতক ! 
ঘোড়পুরে । ঘোড়পুরে বিশ্বাসধাতকতা৷ করে নি বন্ধু--সে তার 
রাজার অদেশ পালন করেছে। রাজার আদেশ পেলে তুমিই কি আমায় 
বন্দী করতে না, বন্ধু? সম্মত হও শাহজী, প্রতিশ্রতি দাও যে, তোমার 
পুল বিজাপুরের বশ্ঠতা৷ মেনে নেবে। 
শাহ্জী। বার বার এই ঘ্বণিত-প্রস্তাব নিয়ে তুমি আমার কাছে 
এসে উপস্থিত হও কিসের জগ্ বিশ্বাসঘাতক ? 
ঘোড়পুরে। আমার এই প্রস্তাব তুমি অত হীন বলে কেন মনে 
কর বন্ধু? সারা! জীবন তুমি নিজে বিজ্রাপুরের সেবা করেছ, হীন কাজ 
তভকরনি। তোমার পুত্রও যদি সেই কাজ করে, তা হলে তাও হীন 
কাজ হবেনা । রাজা আমায় তোমার মত জানতে পাঠিয়েছেন। 
তোমার প্রতি রাজার অগাধ বিশ্বাস বন্ধু। শুধু তোমার মুখ থেকে 
ওই কথাটি শুনতে পেলেই তিনি তোমায় মুক্ত করে দেবেন। 
শাহজী। তোমার রাজাকে গিয়ে বল বিশ্বাসঘাতক, শাহুজী পুত্রের 
ৰশ্ততার খিনিময়ে মুক্তি ক্রয় করে ন1। 
ঘোঁড়পুরে। শুধু আমারই রাজা! নন, তোমারও বটেন। তোমার 
পুত্র বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু তোমার রাজজতক্তি যে আমাদের আদর্শ । 
শাহভী। যাও, যাও প্রবঞ্চক, আমায় ক্ষিপ্ত করে তুলে! না। 
শাহজী আবার সরিয়। গেলেন 
ঘোড়পুরে। আমায় আর যেতে হলে! না বন্ধু, অমাত্যগণ সহ রাজ! 
নিজেই এদিকে আসছেন। 
মুরারপত্ত, রণদুল্ল। থা প্রভৃতি অমাত্যনপমহ 
বিজাপুরাধিপতি আদিল শাহ প্রবেশ করিলেন | 
সঙ্গে অনকত রাজমি্ত্রী এবং প্রহরী 
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আদিল শাহ্‌ | শাহজী সম্মত হয়েছেন? 

ঘোড়পুরে। ঘোড়পুরে বিশ্বামঘাতক ) তাই তার কোন কথাই 
শাহজী শুনতে চান ন|। 

আদিল শাহ্‌ । বেশ! আমরাই প্রশ্ন করব। রণছুল্লা খা! 

রণছুল্লা খ|। জনাব! 

আদিল শাহ.। শাহজীকে বলুন যে আমর! তাকে দেখা দিতে 
এসেছি। 

রণদুন্ত। খ। অগ্রসর হইলেন । কিন্তু তিনি কাছে 
পৌছুবার পূর্বেই শাঙজী দেখা ধিলেন 

শাহজী। বন্দীর অভিবাদন গ্রহণ করুন জাহাপন]। 

আদল শাহ্‌। শাহজী! আমাদের বাধ্য হয়ে আপনাকে বন্দী 
করতে হয়েছে। আপনার পুত্র আমাদের রাজ্য আক্রমণ করে 
আমাদের একাধিক দুর্গ ঘধিকার করেছে । আমাদের বিশ্বাস, আপনি 
আপনার পুত্রকে রাঞ্জদ্রোহিতা থেকে নিরম্ত রাখবার কোন চেষ্টাই 
করেন নি। 

শাহজী। জীহাপনা জানেন যে, বিজ্ঞাপুরের কল্যাণ-কামন! ব্যতীত 
অস্ত কোন চিন্তা আমার নেই। 

আদিল। আমার এতদিন সেই বিশ্বাসই ছিল। কিন্তু আমাদের 
সন্দেহ হয়েছে যে, আমবা হয়ত অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। 

শাহজা। আমি বিখ্বামহন্ত|, এই কি আপনার অভিযোগ ? 

আ।দল। আপনার পুত্রের এই কাঞ্জের প্রতি ভ্বাপনার সহাশুতৃতি 
আছে। 

শাহজী। আছে জাভাপনা। 

আদিল। আপনি অপরাধ স্বীকার করছেন? 
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শাহজী। পুত্র পতিত একট! জাতিকে মুক্ত করবার চেষ্টা 
করছে, সে চেষ্টা সফল হৌক, পিতার এই প্রার্থনা যদি অপরাধ হয়,__ 
তাহলে আমি অপরাধী। 

আদিল। আপনার পুত্রকে আপনি এই কাজে উৎসাহ দিয়েছেন? 

শাহজী। না, জাহাপনা। 

আদিল। তাঁকে নিষেধ করেন নি? 

শাহজী। না, জাহাপন]! 

আদিল। কেন? 

শাহজী। আমি জানতুম না। যখন শুনতে পেলুম, তখনই আপনারা 
আমায় বন্দী করলেন। 

আদিল। আজ যদি আপনাকে মুক্তি দান করি, তাহলে কি 
আপনি শিবাজীকে সংযত রাখবার চেষ্টা কববেন? 

শাহজী। জাহাপন!! পিতার কোন কর্তব্য কখনে! আমি পালন 
করিনি। বিগত দ্বাদশ বর্ষকাল পরিবারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই আমি 
রাখিনি। নিছের চেষ্টায় পত্র আমার কৃতিত্ব অজ্জন করেছে, সমগ্র 
মারহাঠার গৌরবের পাত্র হয়ে উঠেছেঃ আর আজ কোন্‌ অধিকারে 
আমি তাকে বলব তার আদর্শ ত্যাগ করতে? 

আদিল। আমরা যুক্তি চাই না শাহজী-_-আমর| চাই যে, আমাদের 
আদেশ পালিত হোৌক। 

শাহজী। এ আদেশ, আমি পালন করতে পারব ন]। 

আদিল। অযাত্যগণ! শাহজীর মুক্তির জগ আপনার] অধীর হয়ে 
উঠেছিলেন--এবার বুঝলেন যে, শাহজী রাজদ্রোহী। 

রপছুল্প! | জাহাপনা, শাহজী সত্য কথাই বলেছেন। শক্তিমান 
শিৰাজীকে হুকুম করবার কোন অধিকার এখন তার নেই। 
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মুরারপত্ত। ছেলেরা পিতাদের কথা আর শোনে না, জাহাপনা | 
আদিল। রাজ্য-শাসনভার যে দিন আপনাদের ওপর অপিত হবে, 
সেদিন আপনাদের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা মত আপনার! কাজ করবেন । 
আপাতত বিনাতর্কে আমাদের আদেশ পালনে সহায়তা করলেই আমরা 
প্রীত হব। 
ঘোড়পুরে। জাহাপনার প্রীতার্থে আমরা জীবন বিসর্জন দিভে 
প্রস্তত। 
আদিল। শাহজী! আমি শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, আপনি 
রাজজ্রোহী শিবাজীকে সংযত করবেন কি না? 
শাহজী। বার বার ভূল বলবেন না, জাহাপনা। শিবাজী কোন 
দিনই আপনার প্রজা! ছিল না; সুতরাং সে রাঁজদ্রোহী হতে পারে না। 
শিবাজী বিজাপুরের ভর্থ জয় করেছে-_-বিজাপুরের শক্তি থাকে 
বিজাপুর তা কেডে নিক। 
আদিল। আপনি আমাদের কোনরূপ সহায়তা করতে সম্মত 
পন? 
শাহজী। শিবাজীর বিরুদ্ধে যদি বিজাপুর যুদ্ধ ঘোষণা করে, 
আর জ্াহাপন। যদি আমাকেই আদেশ করেন সেই বুদ্ধের সৈগ্ভাপত্য 
গ্রহণ করতে, কর্তৃব্যের অগ্থুরোধে আমি তাও করতে সম্মত জাহাপনা 
কিন্ত আমি নিজে বিজাপুরের ভৃত্য বলে পুত্রকেও তার দাসত্ব ৰরণ 
করে নিতে বলতে পারব না। 
আদিল। আমর! আদেশ করলেও ন!? 
শাহজী। না--ঈশ্বরের আদেশেও নয়। 
আদিল। বেশ, তা'লে আমাদের দণ্ডাদেশ গ্রহণ কর কাফের । 
শাহভী। দাস গ্রস্তত জাহাপনা। 
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আদিল। রাজজ্রোহের অপরাধে তোমাকে আমরা মৃত্যুদণ্ড 
দ্বঙ্িত করলুয । 

শাহজী। "এবার বুঝতে পারলুম, জাহাপনা সত্যই আমায় দে 
করেন। 

আদিল। বঙ্গের প্রয়োজন নেই কাফের। 

শাহজী। ব্যঙ্গ নয় জাহ(পন]। মৃত্যু আমার মুক্তি। আপনি 
হয় ত বুঝতে পারবেন না যে, মৃত্যুই শাহ্জীর মুক্তি। আমি 
ভেবেছিলুম, প্রণ্তহিংসাপরায়ণ বিজাপুরাধিপতি বুঝি মরণ অবধি 
আমায় 'এই কারাগৃহেই আবদ্ধ রাখবেন। 

আদিল। তাই রাখব শাহজী। 

শাহছজী। তাহলে! তাহলে কি মুত্যুদ্ড প্রত্যাহার করলেন 
'জাহাপন! ? 

আদিল। না, ন| কাক্ষের! প্রাচীরগাত্রে গবাক্ষের মতো ওই ষে 
মুক্ত স্থানটুকু রয়েছে, তাও পাথর দিয়ে আজ গেঁথে দোব। রুদ্ধ ওই 
সবল্প-পরিমূর কারাগৃহের আর কোথাও এতটুকু ছিদ্র রাখিনি, শাহজী। 
খাগ্ের অভাবে, আলোর অভাবে, বায়ুর অভাবে, রুদ্ধ ওই কক্ষতলে 
পলে পলে তুমি মুহ্যর কোলে ঢলে পড়বে। অনাহারক্রিষ্ট ক্ষীণ 
তোমার কণম্বর পৃথিবীর কোনও প্রাণীর কানেও পৌছুবে না, মৃত্যুর 
ছায়াপতিত তোমার সেই বীতৎস-মুত্তি কারো দৃষ্টিপথে পতিত হৰে 
না--সকলের অজ্ঞাতে, তোমার কঙ্কালসার দেহ, জীবনের শেষ শক্তিটুকু 
হারিয়ে ওইখানে স্ত পীক্কৃত হয়ে পড়ে থাকবে। 

শাহভী। অকৃতজ্ঞ! 

আদিল। আমর! শাহ্জীর প্রতি শ্নেছবান, না? বাজীসাছেৰ ! 

(ঘোড়পুরে । জাহাপন! ! 
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অদিল। আমাদের আদেশ কিরূপ ছিল ? 
খোড়পুরে। জাহাপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত 


হবে। 
ঘোড়পুরের ইজিতে রাজ-মি্তীরা অগ্রদর 


হইল এবং প্রাচীরের মুক্ত স্থানে পাথর 
গাথিতে লাগিল। 

রণল্পা খ1। জাহাপনা, এই দৃষ্তঠ আমাদের দীড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতে 
হবে? 

আদিল। সেইব্ূপ্ আমাদের অভিপ্রায় | 

মুরারপন্থ। কিন্তু আমাদের অপরাধ? 

আদিল। অপরাধ কিছুই নয়। আপনারা শাহভীর বন্ধু, শেষ 
সময়ে তাঁকে পরিত্যাগ করবেন না 

রণছুল্লী খা। যদি আমবা কোন অপরাধ করে থাকি, আমাদের 
শাস্তি দিন ভ'1ছাপনা ।-- কিন্তু এই মিঞ্ঠর ভতা কও দেখবার দণ্ড থেকে 
আম।দের অবাহতি দিন। 

আদিল। তারও প্রয়োজন আছে, রণছুল্লা খা । আপনারা 
দীর্ঘকাল বিজাপুর দরবারে কাজ করছেন, আদিল শাহকে চেনেন নি |. 
আদল শাহ তার ভুন্তাদের বশ্যতা। চায়, তাদের উপদেশ চায় না) 
শাহজীকে জিজ্ঞাসা করুন, সে মত পরিবর্তন করেছে কি না। 

শাহজী। শাহজী প্রাণের মায়ায় পুত্রের অপকার করে না । 

রণছুল্লা থা। জাহাপন], নতজানু হয়ে আমর! প্রার্থনা করছি, 
শাহজীকে অন্য শাস্তি দিন-_বিজাপুরের ওপর খোদার অতিশাপ টেনে 
আন্বেন না। 

আদিল। আমাদের কি এযি আরে! ছুইটি কারাকক্ষ তৈরি করতে, 
হবে, রণছুল্ল। থা? বাজীসাহেৰ! | 
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খোড়পুরে। জাহাপনা। 
আদিল। কার্ধ্য সমাপ্ত-প্রায়। শাহদ্রীকে শেষবার জিজ্ঞাসা করুন । 
ঘোড়পুরে। বন্ধু শাহী ! সম্মত হও। জাহাপনার আদেশ পালনে 
ঈন্মত হও, শাহজী! আামাদের সকলের অন্নরোধ-_ 
শাহজী। তোমার রাজাকে বল বিশ্বাসঘাতক, শাভজী ক্ষত্রিয়, 
রাজপুত রক্ত তার ধমশীতে প্রবাহিত, পুন্র তার শিবাজী- মৃত্যুকে, 
সে ভয় করে না। 
আধিল। রুদ্ধ কারাকক্ষে বীরত্ব দেখাবার অনন্ত অবসর তুমি 
পাবে শাহজী। আমরা তোমায় সেই সুযোগই দিলুষ । 
প্রতিহারী প্রবেশ করিল 
প্রতিহ্ারী। গা হাঁপন" মুঘল-দুত দ্বারে অপেক্ষ1 করছেন। 
আদিল। মুথল-দূত এখানে কেন? 
প্রতিহারী। তিনি বল্লেন, এখুনি তাকে আগ্রা ফিরে যেতে হবে। 
দূতের পুবেশ| 
দুত। জাহাপনা, অনধিকার-প্রবেশের অপরাধ নেবেন ন1! স্রাটের 
আদেশ-পত্র গ্রহণ করুন| আপনি এই আদেশ পালন করতে 
সম্মত আছেন কি না, তাই জেনে এখুনি আমায় আতীয় ফিরে 
যেতে হুবে। 
মুধলল্দৃত মআদেশ-পত্র দিল। আদিল 
শাহ পত্র গ্রহণ করিয়! পড়িতে লাগিলেন 
আদিল । শিবাজী বীর কিনা জানি না-_কিন্ব সে চতুর । চলুন 
মুধল-দূত, আমরা পত্র লিখে দিচ্চি যে, সম্রাটের আদেশ সদাই 
শিরোধাধ্য। রণছুল্লা খা! শাহজী মুক্ত। 
্‌ আদিল শাহ ও মুঘল-দুত বাহির ₹উয়। গেলেন 


চতুর্থ দৃশ্য 
পথ 


কয়েকজন সাধারণ লোক পথ চালতে চলিতে 
থামিয়। দাড়াইল 


১ম। যাই-ই বল বাবা, বাহাছুরবী আছে। বড় বড় কেল্লাধারদের 

ঘোল খাইয়ে কেল্ল। দখল করে নিচ্ছে । 

২য়। লোকটা স্তনেছি বহুরূপী । 

৩য়। নহুরূপী কি রকম? 

২য়। একটিবার দেখে স্বরূপ বোঝ! যায় না। কখনো কালো, 
কখনো ফস, আবার কখনে! বা একেবারে নবজলধরশ্রাম ! 

১ম। আবার দুর্গের পর দুর্গ যেজয় করছে, তা ওই বহুরূপী 
'সেজেই। 

৩য়। কি রকম বল তস্তুনি। 

২য়। কথনে! ঘেসেড়। হয়ে দিনের বেলায় ছূর্গে ঢুকে পড়ে, রেতে 
করে রাহাজানি__কখনো 'একেবারে সব্যাসী ঠাকুর, এই জটা, এই দাড়ি, 
খটাংমটাং বচন- দুর্গে যাওয়! আর ছুর্নাধিপতিকে একেবারে মন্তশিস্ 
করে ফেল! 

ওয়। তাই বল। নইলে যুদ্ধ করে_ ঢাল তরোয়াল দিয়ে লড়ে ?_ 
উদ্ হতে! না-_-কিছুতেহ হতো! না । 

১ম। কেন হতো না শুনি? 

২য়। হাীহেএকেন হতো ন! বল ত! 

শুন্ন। কিকরেছৰেবল? একট! তাবু পড়ল না, কুচ-কাওয়াছ 
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কিছুই কোন দিন দেখলুম না-_অথচ স্তনেছি ছুর্থই জয় করছে, দুর্মই 
জয় করছে! 

৩য়, হয়। আমর! যখন যুদ্ধ করতুম-** 

১ম। তোমরা আবার যুদ্ধ করতে নাকি? 

২য়। করতুম না! ঘোরতর যুদ্ধ করতুম। 

১ম। কবে? 

২য়। যবন যখন সিন্ধুপারে এসেছিল, তখন আমার পূর্ববপুরুষরা 
যাুষের মাথ! দিয়ে গেগু,য়া খেলেছিলেন । 

শয়। ইা,ঠিক কথা । তখন তীদের পায়ের চাপে পৃথিবী কেপে 
উঠেছিল। 


২য়। আর, তারো আগে-- 


শাস্তর-টাস্তর ত প্ড়নি। 

১ম। শান্তর আর পড়তে হবে ন!,ও দিকে শন্্রপাণি সৈনিক আসছে, 
দেখতে পাচ্ছ ? ্‌ 

২য়। ওরে বাবা, সত্যিই তরে! 

১ম। কেন? তোমার পূর্বপুরুষের না মাম্ষের মাথ। দিয়ে 
গেওুয়া খেলতেন! তুমিও একবার নেই খেল্টা দেবিয়ে দাও না 
ওস্তাদ! 

২য়। না ভাই, তামাসা নয়। দেখতে পাচ্ছ, ওর! কাকে যেন 
বন্দী করে নিয়ে আস্ছে--পেছনে আবার একখানি শিবিক| । 

৩য়। এখানে ছড়িয়ে থাকলে বেগার খাটাবে। চল্‌, কাছে 
কোথাও গা-ঢাক। দিয়ে কাণ্টা কি তাই দেখ! যাক। 

১ম। বুদ্ধিমানের মতোই কথ! কয়েছ দাদা । চল তাই-ই বাই। 
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নাগরিকর! ডান দিক দিয়! প্রস্থান করিল। 
ব! দিক পিয়া শৃঙ্থপাবন্ধ মুলান! আহাম্মদকে 
টানিতে টানিভে একদল মারহাঠ। সৈনিক 
প্রবেশ করিল । পিছনে শিবিকা। 


বিশ্বনাথ । এইখানে একটু বিশ্রাম কর। 
মুল্পান৷ আহাম্মদ । কাফেরের কাছে করুণা প্রতাশী করি না। যুদ্ধে 
পরাজিত হয়েছি...আন্রবলি দিতে পারিনি-তাই পীড়ন আমার 
প্রাপ্য। কিন্ত আমার পুত্রবধ্ূ..-ম্বামীহীনা ওই বালিক1.ওর মর্যাদা 
রক্ষার শক্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো লা খোদ) ! 
মেহের । ! শিনিকাভান্র হইতে ] আমার জ্। চিন্তিত হবেন না 
বাবা । আমার মর্যাদ] রক্ষ। করবল উপায় আমার কাছেই আছে। 
মুলান] আহাম্মপ । কিসে উপার.ম'? আত্মহত্যা? 
মেভের। সেবাবস্থাও করে বেখেছি | 
মুলান! আহাম্মদ | মী। ম:। 
শিবিকার দিকে অগ্রসর হইতে চে 
করিলেশ। মৈনিকের! বাধা দিল। 
বিশ্বনাথ । খবরদার মুলানা আহাম্মদ! তুমি ভূলে যাচ্ছ. তুমি 
আমাদের বন্দী। আমাদের অন্থমতি ব্যতাতি কারু সঙ্গে কথা কইবার 
অধিকার তোমার নেই। 
মুলান৷ আহাম্মদ। মা, হস্পপদ আমার বদ্ধ, কও ওর! শাসনে 


আমার অজ্ঞাতে অন্তিম উপায় অবলম্বন করো ন!। শিবাজী যদি 
সতাযই শয়তান হয়... 
বিশ্বনাথ । খবরদার! 
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মুলানা আহাম্মদ । তাহলে আমি তোমায় অনুমতি দোব""হা 
মা» স্থির ভাবে অনুমতি দোব। সে অন্গমতি দিতে ক আমার 
একটুও কেঁপে উঠবে না, চে।খে আমার এক ফো1টাও জ্বল দেখ! 
দেবে না, বুক থেকে একটি দঘশ্বাসও বাইরে বেরুবে না । 
বিশ্বনাথ। বন্দীকে আগে নিয়ে খও**শিবিকার সঙ্গে আমি 
তোমাদের অছুগমন করছি। 
সৈনিকগণ। চল সাছেব, চল। 
সৈনিকরা মুলান। আহাম্মগকে 
টানিতে লাগিল 
যুলান! আহাম্মদ । মা, আমাকে এরা তোমার কাছেও থাকতে 
দেবে না। ভেবেছিলুম তোখার মধ্যাদা রক্ষার শেষ চেষ্টা করে 
প্রাথ বলি দোঁব...কিন্তু তা আর হলে! ন!। তোমায় একেবারে অসহায় 
রেখেই আমায় যেতে হলো। 
মেহের। বাধা, আমি অসহায় নই। মুসলমান কুলবধূ জানে 
তার শক্তি কোথায় । আপশি নিশ্চিগ্ত মনে যান বাবা । 
মূলান! আছাম্মণ | আর যদি দেখা ন! হয়__ 
মেহের। ইহুলোকে না! হয়, পরলে।কে হবে। আপনার পুত্র ভ 
সেইখানেই অপেক্ষা করছেন। 
মুলান! আহাম্মদ। মা। মা। 
বিশ্বনাথ । শিয়ে যাও। 
সৈনিকর। জোর করির়। মুলান। 
আহাম্মদকে লইয়। গেল 
বিশ্বনাথ । কল্যাণ জয় করিছি, কিস্কু তার শাসনকর্তী হতে 
পারিনি। সারাট! জীবন শুধু আদেশ পালন করবার জন্ত পাহাড়ে 
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অরণো ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি। এবার চাই শান্তিতে দিন ক'টা 
কাটাতে, একটুখানি আরামে থাকতে । যে সম্পদ আমি এই 
শিবিকায় নিয়ে যাচ্ছি, তা উপঢৌকন পেলে মহারাজ প্রীত হয়ে 
আমার প্রার্থনা অবশ্যই পুর্ণ করৰেন। এই, পান্ধী ওঠাও। আমার 


অন্গুনরণ কর। 
বিশ্বনাথের পিছনে পিছনে বাহকের! শিবিকা লইয়া! চলিল, 


পঞ্চম দ্য 
শিবাজীর দরবার | শিবার্জী সিংহাসনে বদিয়! আছেন, পাত্রমিত্র সকলেই চিন্তীমগ্র। 


শিবাজী। বিজাপুরের ছুরভিসন্ধির সকল কথা আপনার! অবগত 
নন। আমি সংবাদ পেয়েছি, আদিল শাহ আমাকে কৌশলে বন্দী 
করবার অভিপ্রায়ে জাবলীর চন্ত্ররা ওয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্চ। আমি 
যদি বুঝতুম যে, আমার আত্মসমর্পণের ফলে মহারাষ্ট্রের মঙ্গল হবে, 
ভাহলে তাই-ই আমি করতুম। কিন্তু মহারাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থায় 
মহারা্ই আমাকে বলি দিতে পারে বলে আমার বিশ্বাস নয়। 

পেশোয়। মাঙ্জন। করবেন মহারাজ। বিজাপুরের অতিসন্ধি 
অবগত ছিলুম না বলেই বিজাপুর আক্রমণে মত দিতে আমি দ্বিধাবোধ 
করেছিনুম। 

শিবাজী। বিজাপুর আক্রমণের অভিসন্ধি আপাততঃ আমারও 
নেই পেশোয়া। কেন-না তার প্রয়োজন এখনও উপস্থিত হয় নি! 
আমি চাই জাবলীর ' চন্দ্ররাওকে শাস্তি দিতে। বিজাপুরের বাজী 
গ্তামরাও দশ সহত্র সৈচ্ট নিয়ে চন্ত্রবাওয়ের সাহাষ্যার্থ প্রস্তত হচ্ছে, সে 
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/সংবাদও আমি পেয়েছি। চন্্রাওয়ের লঙ্গে শ্তামরাওকে পরাস্ত 
করতে পারলে বিজাপুর বিশেষ ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপরও 
যদি না বিজাপুর তার ছুরভিসন্ধি ত্যাগ করে, তাহলে কর্তব্য সম্বন্ধে 
আমাদের দ্বিমত বা! বহুমত হবার কোন কারণই থাকবে ন|। 

প্রতিহারী প্রবেশ করিয়া! অভিবাদন করিয়া 
দাড়াইল। রঘুনাথপন্ভ তাহার কাছে 
গিয়। দড়াইলেন। প্রতিহারী তাহাকে 
তাহার বক্তব্য বলিল, রঘুনাথপন্ত বাহিরে. 
চলিয়া গেলেন 
শিবাজী। পেশোয়। ! 
পেশোয়া। আদেশ করুন মহারাজ । 
শিবান্দী। শুনলুম এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আমার বিরুদ্ধে গোপনে: 
একট| দল পাকিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে? 
পেশোয়া। সংবাদ সত্য । 
শিবাজী। তাদের সন্ধীন আপনি রাখেন? 
পেশোয়।। তাদের সকলকেই 'মামি জানি মহারাজ। 
শিবাজী। আমার বিরুদ্ধে তাহণদের অভিযোগ কি? 
পেশোয়!। ্ারা বলে আপনি শূদ্র, বেদপাঠে আপনার অধিকার 
নেই। 
শিবাজী। বেদ ত আমি কখনে। পড়িনে পেশোয়া । 
পেশোয়া। তার! বলে, শুদ্রের বেদ-স্তোত্র শ্রবণ করবারও 
অধিকার নেই। ৬ 
শিবাজী। শুড্রের বুঝি কেবল অধিকার আছে বেদ ও ব্রাহ্মণ 
রক্ষ/ করবার জন্ভ আত্মবলিদানের? তাদের বুঝিয়ে দেবেন 
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যে, মহারাষ্ট্রের নীচবর্ণ বলে কেউ কোন অধিকার থেকেই বঞ্চিত হবে 
না। তারপর৭ যদ্দি তার! নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তাদের ক নীরৰ 
রাখার ব্যখস্থ। শিবাজী করবে । আশ্চর্য এই পতিত ব্রাহ্মণের দল; 
নিজেদের সম্মান নিজেরাই রাখতে জানে ন]। 


রঘুনাথ পুণরায় প্রবেশ করিলেন 


রঘুনাথ। মহারাজ! 

শিবাজী। কি রদুনাথ ? 

রঘুনাখ ৷ বিষ্গাপুরের একদল মুসলমান সৈনিক আপনার নিকঈ 
প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে-_ তাদের প্রাথনা শিবেদন করতে। 

অমাত্যগণ। বিজাপুরের মুসলমান সৈনিক! 

শিবাভা । কি তাদের প্রার্থন: রঘুনাথ ? 

রঘধুনাথ। মহার!জের কাছেই তার ত প্রকাশ করতে চায়। 

শিবাভী। বেশ, তাদের এখানেই নিয়ে এস। 


রঘুণ্যাথ ইঙ্গিত করিলেন। তিনজন মুমলমান 
আসিয়। শিবাজীকে অভিবাদন কিল 
শিবাজী । তোমর! বিজ্ঞাপুরের প্রজা ? 
১ম মহারাজ আমরা আশ্রয়প্রাথী। 
শিবাঁজী। কেন, বিজ্াপুর কি তোমাদের আশ্রয়দানে অসমর্থ? 
১ম। বিজাপুরে আমাদের উপর ঝড় জুলুম চল্ছে মহারাজ। 
তাই আমরা সাতশত মুসলমান স্থির করেছি, শ্ী'পুত্র-পরিবার 
নিয়ে আপনার আশ্রয়ে বার করব। 
শিবাখী। কিন্তু আমার আশ্রয়ে কেন? সমগ্র ভারতবর্ষ মুঘল- 
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“আধকত। তা ছাড়া, মুসলমান নরপতিও দেশে বহু আছেন। 
আশ্রয় প্রা হয়ে তাদের কাছে যাওনি কেন সৈনিক? 

২য়। মহারাজ! স্বধম্মীদের আশ্রয়ে থাকলে ধন্মীচরণে আমাদের 
কোন অন্ুবিধা হবে না, তা আমর] জানি। কিন্তু মহারাজ আমরা 
দরিদ্র । দরিদ্র হিন্টুঈই হোক আর মুসলমানই হোক, সব্বত্রই সমান 
নিধাতন ভোগ করে । আমর। আপনার চরণেই আশ্রয় প্রার্থন। করছি। 

শিবাঙ্জা। কিন্তু তোমরা কি শোননি যে, শিবাজী গো্রাঙ্মণ 
রুক্ষার্থ সাম্রাঙ্য প্রতিষ্টা করেছে, আর সেই কারণে মুসলমান-মাত্ুই 
তাকে শক্র বলে মনে করে। 

১ম। তাও শুনেছি মহারাজ। কিন্তু তবুও পুত্র-পরিঞনদের 
াচাবার জগ্ত আমরা আপনার আশ্রয়ে আসব বলেই স্থির করেছি। 

শিবাজী। উত্তম, তোমরা এখন বিশ্রাম কর গে, যথাসময়ে 


আমাদের অভিমত জানতে পারুবে। 
সৈনিকগণ প্রস্থান করিল 
শিবাজী। বজ্ধুগণ, আপনারা সবই গুনলেন। আশ্রয় প্রার্থীকে 


'আশ্রয় দাঁণ করতে কোন হিন্দু কোনকালেউ বিমুখ হয় নি। আমর! কি 
"আমাদের পূর্বববর্তীদের পদ্থাস্থুসরণে বিরত থাকব ? 

পেশোয়া । আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয়দান ক্ষত্রিয়ের ধন্ম, তা যানি 
মহারাঙ্গ। কিন্ত বিজাপুব থেকে এই যে সাত শত মুসলমান আমাদের 
আশ্রয়ে এসে থাকতে চায়, এদের সছুদ্দেশ্ সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কি 
কোনই কারণ নেই? 

শিবাজী। নন্দেহের অনেক কারণই থাকতে পারে পেশোয়া। 
কিন্ধু আমাদের য! সন্দেহ, তা সত্য কি না, তাও আমাদেরই দেখতে 


কবে। 
ষ্ 


৩৪ গৈরিক পতাক৷ [ ১ম অঙ্ক: 


পেশোয়া। আমার মনে হয় এ সবই আদিল শা"র চত্রাস্ত। 

শিবাজী। অসম্ভব কিছুই নয় পেশোয়।। কিন্তু শঠের চক্রান্তজাল 
ছিন্ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি এদের কথাই সত্য বলে মনে 
করি। আমি জানি, দরিদ্র প্রজা, হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, 
রাজ-অত্যাচার সমানেই তাদের সইতে হর়। সেই অত]াচারে অতিষ্ঠ 
হয়েই এরা আমাদের কাছে আশ্রয় প্রাথা হয়ে এসেছে। 

পেশোয়া। কিন্ত মুসলমানকে আশ্রয় দেওয়া কি আমাদের উচিত 
মহারাজ? 

শিবাজী। কেন নয় পেশোয়।? 

রঘুনাথ। আমর! তাহলে যুদ্ধ করছি কার সঙ্গে মহারাজ? কার 
উপদ্রব থেকে মহ্ারাষ্ট্রকে রক্ষা করতে চাইছি ? 

শিবাজী। মুসলমান রাজশভির। দরিদ্র মুসলমান প্রজার ত 
উতপীড়ন করে না, তার] ত মহারাস্ট্রকে গ্রাস করতে চায় না। তার! 
দেশকে শশ্তশালিশী করে, দেশের কলের জগ্ঠ তারা করে স্বার্থ 
বিসঙ্জন। ধর্রাজ্যের অর্থ সেই রাজা, বন্ধুগণ, যার প্রজার] জা তিধর্- 
নিবিশেষে রাজার সঙ্গে মানে সকল অধিকার খোগ করতে পারে। 

রঘুনাথ | এই সাত শত মুসলমানকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের 
পক্ষে অন্যায় হবে না! 

পেশোয়া। তাহলে কি এদের আশ্রয় দেওয়াই রী মহারাজ? 

শিবাজী। সাত শত মুসলমান আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে 
না৷ পেশোয়া। মহারাষ্্ট তার শক্তি সম্বন্ধে একেবারে অচেতন নয়। 
রঘুনাথ, তুমি ওদের বল যে ওরা আশ্রয় পাবে। 


£কজন প্রতিহারী প্রবেশ করিল 
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প্রতিহারী। কল্যাণের অধ্যক্ষ বন্দীসহ বাইরে অপেক্ষা করছেন। 


রঘুনাথ প্রস্থান কাঁরলেন 
বিশ্বনাথ বন্দীসহ প্রবেশ করিলেন 


বিশ্বনাথ। মহারাজের জয় হোক্‌। 
শিবাজী। ইনি কেবিশ্বনাথ? 
বিশ্বনাথ । কল্যাণের ভূততপূর্ব্ব শাসনকর্তা মূলান! আহাম্মদ । 
মূলান] আহাম্মদ । শিবাঙ্গী! শুনেছিলুম তুমি খান্সিক, উদার 
চরিত, বীরপুরুষ। কিন্ত এখন দেখছি তুমি মৃত্তিমান শয়তান। 
অমাত্যগণ। মহারাজ! 
শিবাজা হস্তঘার! হাঙ্গত করিয়। তাহাদিগকে নরদ্ত 
হইতে বলিলেন 


মুলানা আহাম্মদ | শয়তান! এই তোমার কীতি ! 

শিবাজী। কল্যাণ অধিকার করেছি বলেই কি আপনি আমার 
প্রতি এত ক্রুদ্ধ হয়েছেন? 

মূলানা আহাম্মদ । জাহানীমে যাক কল্যাণ । তাতে আমার কোন 
ক্ষতি নেই। কিন্তু পরাজিত শক্রর প্রতি তোমার এ কি আচরণ, 
কাপুরুষ ? 

শিবাজী। পরাজিত শন্রকে বন্দী কর কি রাজনীতি-বিরুদ্ধ কা 
যুলান। সাহেব? 

মূলান! আহাম্মদ । আর নারীর লাঞ্ছনা, তার প্রতি অত্যাচার-- 
তার মধ্যাদাহানি--তাও কি রাজনীতিরই একট] অঙ্গ ? 

শিবাজী। আপনি কি বলছেন মুলানা সাহেব? 

মুলানা আহাম্মদ । শঠ! তোমার এই সহচর, লম্পট এই বিশ্বনাথ, 


শর 
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আমার পুতবধূকে, অৃত্যম্পপ্তা1। মুসলমান কুলবধূকে নিক্বে এসেছে 
তোমার পাশবিকতার অনলে অনতি দিতে ! 
শিবাজী ছুই হাতে কান ঢাকিলেন। 
তাহার পর লাফাইয়! উঠিলেন 
শিবাজী। সত্য, সত্য বিশ্বনাথ? 
বিশ্বনাথ মাথা নীচু করিল 


শিবাজী। নীরব রইলে কেন? তানাজী, বিশ্বনাথ নীরব কেন? 
নারীর লাঞ্না, নারীর ওপর অত্যাচার, মাহ্জাতির অবমাননা । 
অমাত্যগণ, মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠ। সম্ভবপর নয়। সেনানায়ক যেখানে 
এসি অপদার্থ, রাজ। যেখানে লম্পট ব'লে বিবেচিত-_-সেখানে ধর্মরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার কথ! দারুণ পরিহাস । আপনার আমায় অব্যাহতি দিন--এ 
রাজো আমার প্রয়োজন নেই। 
জিজাবাঙঈ প্রবেশ করিলেন 
ভিজাবাঈ। শিবা ! 
শিবাঙী। মা, মা! আমার এক সেনানায়ক আমাকে লম্পট 
ভেবে কুলমহিলাকে বন্দিনী করে এনেছে আমায় উপচৌকন দিয়ে ধুম 
করতে । এতবড় অপমানও আমাকে সইতে হবে? 
ভিজাবাঈ। কেন সইতে হবে শিব্বা? অপরাধীকে শান্তি দাও। 
চরমদণ্ডে তাকে দাত কর--যাতে না ভবিষ্যতে কেউ আর এই হান 
কাজে প্রবৃস্ত হয়। 
পরিচারিক! মেহেরকে লইয়। প্রবেশ কগিল 


মেহের। শক্তি দাও, প্রতৃ, শক্তি দাও! 
মুলানা আহাগ্বদ । মা, মা, তোমার এই লাঞ্ছনা! 
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শিবাজী। এখানে কেন! অস্র্ধ্যম্পন্টা৷ এই মুসলমান কুল-মহিলাকে 
এই প্রকান্ঠ দরবারে আনবার অনুমতি তোমায় কে দিয়েছে বিশ্বনাথ? 

জিজাবাঈী। (মেহেরের কাছে গিয়া) যদি এসেছ ম!, 1 হলে 
অন্ত:পুরে চল । তোমার মধ্যাদা রক্ষা আমাদের ধর্ম । 

শ্িবাজী। মা! সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর মা! অযোগ্য 
লোকের উপর কাধ্যতার গ্তত্ত করেছিলুম বলেই মায়ের এই লাঞ্ন]। 
মুলানা। সাছেৰ, আপনারা শিবাজীর বন্দী নন- আপনারা শিবাজীর 
অতিথি! বিশ্রামান্তে মাকে পিয়ে যথেচ্ছ আপনি যেতে পারেন। আর 
তুমি মা, যদি পার ত যাবার আগে একটিবার বলে যেয়ো! ষে, 
মারাঠাদের তুমি ক্ষমা করেছ। ভানাজী, বিশ্বনাথ আমাদের বন্দী। 


দ্বিতীয় অঙ্ক 


প্রথম দৃশ্য 


জাবলী ছুর্গের একটি কক্ষ । শ্ঠামলী এক বসিয়া! গান গাহিতেছিল । বাঁরাবাই 
প্রবেশ করিল। গ্ঠাসলী তাহাকে দেখিয়। গ্রান বন্ধ করিয়] ঈষৎ হাসিল, 
তারপর আবার গাহিতে লাগিল। বীরাবাঈ অতান্ত 
অসহিষু হইয়। উঠিল 


হার সজনী. হায় সজনী ! 

যৌবনেরি মৌ মেখে তোর বায় যে প্রভাত বায় রজনী । 
কু'ড়য়ে দিনের বেলার ডালা 
চাদের আলে। গাথলে মালা, 

কোন্‌ ম'ণকার খুঁজবে বল গোপন তোমার রূপের খনি । 


ফুলের কত ফুলবুরি এ 

ফুলের হওয়ার ফুল-বাড়ীতে, 
এমন সমর বিধবে কেন 

ফুলের কাট। তোর শাড়ীতে ! 


ফুলের বাণে নেই কো ব্যখ। 
জানেই তোষার মনের কথা! 
বুকের বাণায় তাই তে। বাজে কোন্‌ পথিকের আগমনী । 


বীরা। শ্যালি, তুই আমায় পাগল করবি । 
স্টামলী। পাগল করবার যে, সে পাগল করেই চলে গেছে! 
বীরা। শ্যামলি! 


৯ম দৃগ্ত ] গৈরিক পতাকা ৩৯ 
শ্তামলী! সই! 


বীরা। সত বলছি, যখন-তখন গান গেয়ে ভই আমায় বিরক্ত 
করিস্নে। জীবনে তোর কিএকোশঈ উদ্দেষ্ট নেই ? 

শ্তামলী। আছে বৈকি। জীবনের উদ্দেশ্য নেই । 

বীরা। কি উদ্দেশ্য শুনি ” | 

শ্যামলী । বলব! 

বীরা। বল্না! 

শ্মলী বরার কানের কাছে মুখ লইয়া! 

শ্তামলী। একটি পতি-অন্বেষণ! এখন একটিও ছুটছে না বলেই 
জীবন ফীকা ফাকা মনে হচ্ছে । কীধের ওপর অপদেবতার আবির্ভাৰ 
'যে-দিন হবে, সেইদিন থেকে এ-সব বদ অভ্যেধ বদলে যাবে। 

বীরা। পরিহাস নয় গ্র'ঘলী। জীবনের একটা উদ্দেষ্ত স্থির করে 
নেওয়৷ দরুকার। 

স্টামলী। তা আর দরকার নয় 

বীরা। আমার জীবনের কি উদ্দেশ্ব জানিস্? 

শ্তামলী। জানি। 

বীরা। জাশিস্নে । আমার জীবনের উদ্দেশ্য শিবাজীকে শাস্তি 


দেওয়া। 
শ্যামলী একটু চথকিয়া উঠির়! পিছেন সরিয়া শ্বেল। 
তারপর ধীরে ধীরে তাহার কাছে. অগ্রসর হইশু 
শ্যামলী । তার অপরাধ? 
বীরা। অপরাধ নেই শ্তামলীঃ আমার শান্তিকাননে যে আগুন 
ধরিয়ে দিল, রুদ্রের ডষরু বাজিয়ে যে আমার ভোলানাথকে উন্নত করে 
তুলল, যে আমার বুকের মাঝে মরুর হাছাকার জাগিয়ে দিল-সে 
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আমার কাছে অপরাধী নয়? কার আহবানে, শ্তামলি, কার আছ্বানে 
সে আমায় উপেক্ষা করে চলে গেল ? কার আকর্ষণে সংসারের সকল 
বন্ধন তুচ্ছ করে সে বন্ধুর পথে যাত্রা স্থুরু করল? তুই ত সবই জানিস্‌ 
শ্তামণী। তুই ত জানিস শিবাজী আমার কি সর্বনাশই করেছে | 

শ্যামলী। তোর ব্যথা আমি বুঝি । কিন্তু সই, বিশ্বাস করস 
শিবাজা মহামানব, মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্যই তার আবির্ভাব। তার 
সেবায় যারা আত্মনিয়োগ করতে পারে, তার! ধচ্য ; জীবন তাদের 
সার্থক। 

বীরা। তাই যদি মনে করিস্‌ তাছলে এখানে আর বসে আছিস্‌ 
কেন? সেই মহামানবের চরণতলে গিয়েই আশ্রয় নে না। 

শ্তামলী। তা-ই যাব বীরা। একটু আগে তুই জিজ্ঞাসা করেছিলি 
জীবনের কি কোন উদ্দেষ্তই আয়।র নেই 1--আছে বীরা। সে 
উদ্দেশ্ত হচ্ছে শিবাজীর মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়], তার সেবায় আত্মনিয়োগ 


করা। 

বীরা। তূইও এই কথা বলছিস্‌। 

শ্বামলী। আমার অন্তর-দেবতা অন্তরে থেকে এই আদেশই 
আমায় করেছেন। 

বীরা। না. না, ম্তামলি, তোর ও-কথা সতাই নয়,_ৰল তুই 
পরিহাস করছিস্‌, বল তুই যিথ্যে বলছিস্‌ ! 

স্টামলী। না সই, এ পরিহাস নয়, মিথ্যেও নয়। সত্যিই আজ- 


আমি বিদায় নেবার জঙ্জ প্রত | 
স্টামলী চলিয়া! গেল 
বীরা। শ্ামলি! শ্ামলি! 
বীরাবাঈ শ্যামলীর অনুসরণ করিল।, 
চন্্ররাও ও লুর্য্যরাও প্রবেশ করিলা, 
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চন্দ্ররাও। কি স্পর্ঘা এই শিবাজীর, কুর্যযরাও, যে সামান্ত এক 
জায়গীরদার হয়ে সে চায় স্মগ্র মারাইকে গ্রাস করতে! নির্বোধ 
জানে না যে, বিজাপুর তার সঙ্গে খেল। করছে। সময় যখন উপস্থিত 
হবে, তখন এক ফুৎকারে সে শিবান্ীর এই খেলনা রাজপাট সব 
উড়িয়ে দেবে! 

সুর্যারাও। সমগ্র মহারাষ্ট্র যখন তার সহায়তা করছে, তখন 
আমরাই বা তার বিরুদ্ধাচরণ কর কেন? 

চন্ত্ররাও। সকলের মতো! আমরা মূর্খ নট ধলে। 

হুর্ধারাও | কিন্ধা শিবাঙছ্ী ত ক্ষাতির ভিতসাধন করতেই' 
চায়। 

চন্্রনাও। ও হঠিত করতে আমরাই কি পারি না স্ুর্ধযরাও ? 
আসল কথা-_-শিবাজী যেমন স্বার্থপর তেমনই চতুর । সে নিজে চায় 
রাজ্য; কিন্তু তার নাম দেবে ধম্মরাছা, যাছে দেশের লোক তার প্রতি 
কাজে সায় দেয। শইলে ধর্মরাজ্য প্রাতষ্টাই যদি তার কামা হবে, 
ভাহণে পদে পদে ছল-চাতুরী করবে কেন? 

হুর্যযরা। তবুও মুসলমানের অত্যাচার থেকে ৩ দেশ মুক্তি 
পাবে। 

চন্দ্ররাও। অত্যাচার কেখল ঘুসলথান* করে না স্ুর্যারাও। 
মুললমান যে দেশে নেই, সে-দেশের৪ শক্তিমান ছুলধলের উপর 
অত্যা্জীর করতে কল্গুর করে না। এই শিবাজ্ী কি কম অত্যাচার 
করছে? আমারই কতবড় সর্বনাশ সে করল বল ত। বাগস্ত। 
কমা আমার--রূপে গুণে অতুলনীয়; লোকে যাকে লঙ্ষীর সাথে 
তুলনা করে--সেই বীরা আজ কার জন্ক এতবড় আঘাত বুক পেতে 
নিয়ে জীবন্ত হয়ে রয়েছে? রণরাওকে কে যাছুমন্ত্রে জয় করে 
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সংসার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ?-সয়তান ওই শিবাজী। কেবল 
এই জন্যই ত শিবাজীকে আমি জীবনে কখনে! ক্ষমা করতে পারি না! 
হুরধ্যরাও। 
কুয্যরাও | কিন্ক বিজাপুর কি সতাই আমাদের সাহায্য করবে? 
চন্ত্ররাও |! দশস্হজ ঠৈন্য গিয়ে বাজা গ্রামর1ও আমার সঙ্গে যোগ 
দেবার ভগ্য বিদ্াপুর ত্যাগ 'করেছে। শিবাভী দুর্ঘ-লুগনেই বাস্ত, 
সনেহও করবে না যে, আমরা তার ধ্বংসের এই বিরাট আয়োজনে 
উদ্ধত। যখন সে জানবে, খন প্রতিরোধ করবার শক্তিও তার আর 
থাকবে না, ক্য্যরাও। 
হ্র্যরাও। কিন্ত... 
চন্ত্ররাও। আর তক নয়ভাই। শিবাঁজী আমাদের পরিবারের 
শান্তি লোপ করেছে--আমাদের জাতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে নিয়ে 
চলেছে; সুতরাং শিবাজীকে শান্তি দেওয়াই আমাদের ধর্ম | 
ঘোড়পুরে গ্রবেশ করিল 
ঘোড়পুরে । সত চন্দ্ররাও। শিবাজীকে শাস্তি দেওয়া আমাদের 
ধর্ম। 
চন্দ্ররাও। কে, ঘোরপুরে ? তুঁমি''তুমি বন্ধু! 
স্ার্যরাও বাহিরে চলিয়া গেলেন 
ঘোড়পুরে। হা, আমি বন্ধু...ঘোড়পুরের প্রেত নয়, জীবস্ত 
ঘোড়পুরে। শ্তনলুম তুমি শিবাজীর সর্বণাশের আয়োজন করছ, 
তাই খুশী হয়ে তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি বন্ধু। পর্বতের 
ওই মুষিককে ধাতিকলে ফেলে মারতে না পারলে আমাদের কারুরই 


বীবন পিরাপদ নযু। 
দুূর্যযরাও প্রবেশ করিজ 
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হধ্যরাও। শ্রিবাজীর দূত দর্শনপ্রাথা। 

চক্দ্ররাও। শিবাজী দূত পাঠিয়েছে ! 

ঘোড়পুরে। বিশ্বাস করো না বন্ধু। শিবাজী বড়ধূর্ত। যার' 
এসেছে, তাদের বন্দী করে ফেল, কারাগারে পাথর-চাপা দিয়ে রেখে 
দাও। 

চন্ত্ররাও | সিংহের গহ্বরে যারা এসেছে, তারা আর ফিরবে না 
ঘোডপুরে। কিন্তু ধূর্ত শিবাজী কি উদ্দেপ্তে দুত পাঠিয়েছে, তাও 
আমাদের জানা গ্রয়োজন। হ্য্ারাও, তদের এখানেই নিজে 


এস তাই। 
হ্যারাও প্রস্থান করিলেন 


ঘোড়পুরে। শিবাজী কি বলতে চায় শোন, কিন্ধ একটি কথাও 
বিশ্বাস করে! না। শামি একটু আডালে গিয়ে খাঁকি। যদি চিনে 
ফেলে। 

চজজরাও। এত ভয় কিসের বন্ধু? 

দোডপুরে। প্রতিহিংসাপরায়ণ শিবাজীকে তুমি চেন ন। 
চন্ররাও | তার অন্থুচরের আরও হিংস্র) তারা না করতে পারে, 
হেন কাজ নেউ। ত৷ ছাড়! আমার উপস্থিতিতে তার। তাদের 
বক্তব্য বলবে না। আমি এই কাছে* কোথাও থাকব। কিন্ত 


সাবধাণ বন্ধু, সাবধান ! শিবাজীকে বিশ্বাস করে! না। 
প্রান কারিল 


চন্দ্ররাও। সমগ্র দেশের ভিতর কি একটা আতঙ্ক জাগিয়ে 


ছুলেছে! 
সুরধযরাওয়ের সঙ্গে তাঁনাজী ও রধুনখ প্রবেশ করিলেন 


রঘুনাথ। জাবলী-অধিপতির জয় ছোক। 
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চন্দ্ররাও। সহসা শিবাজীর আমাদের প্রতি এ অনুগ্রহ কেন? 

বঘুনাথ। মহারাজ শিবাঁজী জানতে চেয়েছেন, কি কারণে বীরবর 
চন্ত্ররাও হিন্দুর আত্মপ্রতিষ্টার সংগ্রামে যোগ না দিয়ে মুসলিম শক্তির 
সঙ্ঠায়তা করেছেন? 

চন্দ্ররাও। যে-ঠেত আমার পিত! পিতামহ তাই করে গেছেন। 

রঘবনাথ। চন্দ্ররাও নিশ্চিতই জানেন যে, এ একট] জ্বাবই 
হলে! না। 

চন্জ্ররাও। চঙ্ররাও অনেক কথাই জানে মহীবাষ্ট্রসেনানী। কিন্ত 
জিজ্ঞাসা করি, শিবাজী রাজ্য-প্রতিঙ্গায় সক্ষম হলে, সাধারণ হিচ্দুর কি 
লাভহবে? 
রঘুনাথ | জাতি হিসেবে সমগ্র হিন্দ উন্নতির পথে অগ্রসর 
হবে। | 

চন্দ্রবাও। শিবানী কি মনে করেন ভিন্ু কখনো আবার উন্নত 
হবে? 

রঘনাথ। আমরা সবাঈ তাই মনে করি। 

চন্ত্ররাও। আপনাদের ধারণ! সত্য নয়। ছূর্বল যে জাতি, বয়সের 
ৰার্ধকা যে জাতির সর্ধবাঙ্গে জড়তা এনে দিয়েছে, সেজাতির পুনরুথান 
অসম্ভব ! 

রঘুনাথ। .আপনার মত অভিজ্ঞ লোকের সঙ্গে তক নিশ্রয়োজন । 
হিন্ুর শোচনীয় অধঃপতনের জন্ত আপনার যে বেদনাবোধ আছে, 
বিরুদ্ধবাদ প্রচার করলেও আপনার কথায় তাই-্ই প্রকাশ পাচ্ছে। 
আমর] তাঈ অন্থরোধ করছি বার, হিন্দু আপনি, হিম্বুরাজ্য প্রতিষ্ঠার 
ভন্ভ মহারাজ শ্িবাজীর সহায়তা করুন। আপনাকে পুরোভাগে 
রেখে, ছিন্ন-বিক্ষিথ সমস্ত হিন্দুনরপতিদের এক্হ্ন্রে গ্রথিত ক'রে 
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আমরা এক মহাশক্তি হি করি। সেই সম্মিলিত শক্তির কাছে 
বিজাপুর তার উদ্ধত শির নত করুক, মোগল স্তব্ধ হয়ে থাকুক, সমগ্র 
বিশ্ব জানুক যে, হিন্দু আজও জাগ্রত ! 
চন্ত্রাও। উত্তেজ্জনাকে এত উগ্র করেও আমায় এতটুকু উত্তেঞ্গিত 
করতে পারলেন না সেনানী। আপনাদের শিবাীকে গিয়ে বলুন 
যে, তার আর্দশে অনুপ্রাণিত হবার বয়েস আমার অনেক আগেই 
উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আর শুদ্ধ কোন একটা অনিশ্চিত সম্ভাবনার 
আশায় কোন অনাত্ীয়ের বিপদ আমি কাধে তুলে নিতে পারি ন1। 
রবুনাথ। মহারাজ শিবাঁজী আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন 
করতেও কম আগ্রহান্থিত নন, জাবণী-অধিপতি। 
চন্দ্ররাও। হান কচ্ছোয়ার স্পর্ধা আকাশম্পশী হয়ে উঠেছে দেখছি! 
তোমাদের শিবাগীকে বলো সেশানী, তার এই ওুদ্ধত্যের শান্তি দিতে 
চন্ত্ররাও খিস্থৃত হবে না। 
রঘুনাথ। আপনি অকারণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। 
চন্ত্ররাও। একে কচ্ছোয়ার বংশধর, তায় জন্মবৃত্তান্ত তার রহস্যে 
আচ্ছন্ন । কুন্কুরের মত অন্পৃশ্থ সে! 
তানাজী। পরপদলেহী, স্বধশ্মর্রোহী কাপুরুষ! নিজের দেশের, 
নিজের জাতির সর্বনাশ সাধন করবার জগ্ভ তোমার আমি বেঁচে 
থাকতে দোব ন!। 
তানাজী ক্ষিপ্রগ্রতিতে অস্ত্র বাহির করিয়! চগ্দ্ররাওকে আথাত করিলেন। 
চন্দ্ররাও। অন্ত্রদা৫। অস্ত্র দাও! 
হুর্ধারাও তানাজীকে আক্রমণ করিল, কিন্ত রঘুনাখ তাহাকে আখাত 
করিতেই মে টলিতে টলিতে বাহিরে গ্রিরা পড়িল। তানাজী পুনরায় 
চন্ত্ররাওকে জাঘাত করলেন । 
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চন্দ্ররাও | গুগুধাতক ! ওঃ 
চঞ্জরাও পড়িয়া! গেলেন । 

তানাজী। মরবার আগে শুনে যাও কাপুরুষ! বালী শ্তামরাও 

পরাজিত হয়ে বিজ্ঞাপুর গিয়ে প্রাণরক্ষা করেছে, আর এতক্ষণ হয় ত 

তোমার চন্দ্রাবল!র এই ছুর্গশিরে মহারাজ শিবাজীর বিজয়-পতাকা 


উড্ডীন হয়েছে। 
তানাজী ও রথুনাথের প্রস্থান, “নপথে। দুর্গ আক্রমণের অভিনয় । 


ঘোড়পুরে বেগে প্রবেশ কারয়! চজীরাওয়ের দেহের উপর খু কিয়। পড়িল ! 
ঘোড়পুরে। বন্ধু চন্দ্ররাও । 
চন্ত্রবাও। গুপ্তঘ/তকদের বন্দী কর, খন্দী কর বন্ধু! 
ঘোড়পুরে। আর বন্দা | শিখাজী দুর্গ অধিকার করেছে। 
চন্দ্ররাও। বাজী শ্তামরাও পরাদ্ধিত, পণায়িত-.“ছুর্গ অধিকৃত*** 
আমি মুযুবু-**ঘোড়পুরে.*বন্ধু-..আমার-*-কপ্তা...মাতৃহারা আমার 


বীরাকে বিজাপুবে অ: শ্রয় দিয়ো... 
| মৃত্যু 


ঘোড়পুরে। যাক। চন্দ্রা ত জীবনের বোঝ ফেলে দিয়ে 
চলে গেল। কিন্তু শিবাজী-অধিকৃত এই দুগ্বী থেকে আমি কি করে 


মুক্তি পাই ? আমাকে যে বাচতে হবে 
বীঞ। বেগে প্রবেশ কারল। গ্তাদল' জভিভূতেগ মতো। আসিয়! বসিয়। পড়িল । 


বীরা। বাব1! বাবা! শিবাজী যে এখনও জীবিত। তুমি ওঠ, 
উঠে তাকে শান্ছি দাও বাব! সে বে আগার সর্বস্ব কেড়ে শিল বাবা! 

ঘোড়পুরে । প্রতিশোধ নিতে চাও মা? 

বীরা।। প্রতিশোক। 

ঘোড়পুরে। হ্যা, হ্যা, প্রতিশোধ । 
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বীরা। চাই। প্রতিশোধ চাই। 
ঘোড়পুরে। তবে আর বিলম্ব করো না। শিবাজী হুর্গ অধিকার 
করেছে। এখুনি হয় ত এখানে এনে পড়বে দুর্গ থেকে বাহিরে 
খাবার গুপ্তপথ তোম।র জাশ। আছে? 
বীরা। আছে। 
ঘোড়পুরে । শক্ররা হয় ত এখনও তার সন্ধান পায় নি। চল, 
আমর] বিজাপুরে চল যাই। 
বীরা। বীজাপুর 
ঘোড়পুরে | হা, তোমার পিতার শেন ইচ্ছা] তাই। শিবাজীকে 
শান্তি দিতে পারে, হয় বিজাপুর--নয় দিল্লী। প্রতিশোধ নিতে হলে 
এর যে-কোন এক জায়গায় ষেতে হবে । 
বার। কিছুকাল চুপ করিয়। গরহিল, পরে বাঁলিল্ল 
বারা । বেশ, আমি বাজাপুরই যাব। 
ঘোড়পুরে । ত। শপে মুহৃস্তকাল বিলম্ব করো না। 
বীরা। বাবা! বাব! 
বারাবাঞ্ পিত: সুঙদেতের ভপর ঝাপাহয়া পড়িল, ঘোড়পুরে. 
ভাহাকে ধরিয়। চঠাউল । 
শ্তামলী। বারা! 
বীরা। শ্তামলি, দেখ দেখ, তোর শিবাভীর কীঙ্ি দেখ. 
হ্যামল' মাথ| শাচু করিল। 


ঘোড়পুরে । চল মা! বিলঘ্বে বিপদের সম্ভা বদ] । 


ৰীরা। কিন্তু পিতার ৎকার? 
_ ঘোড়পুরে । পিতার মৃতদেহের ওপর মায়া করে পিতৃহস্বার উপর 
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প্রতিশোধ নেবার সুযোগ হারিয়ো না মা! তুল না, ভুল না মা, 
তোমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে! 
শ্তামলী। কে তুমি বুদ্ধ, নারীকে পিশাচী করে তুলতে চাও? 


ঘোড়পুরে তাহার দিকে একবারমাত্র চাহিল। কোন কথ 
বলিল ন।। একরঞ্ম জোর'করিয়াই ৰাগাব।ঈীকে টানিয়। লইয়া 
যাইতে লাগিল। 


'বীরা । শ্তামলি, আর নয়--তোর কথ! আর নয়। 
শ্যামলী দৌঁড়াইগ| গিয়! বীরাবায়ের হাত ধরিল। 


শ্তামলী। তোমায় আমি বীজ্জাপুর যেতে দোব না। সেখানে 
তুমি আশ্রয় পেতে পার, কিন্তু সেখানে গিয়ে যা হারাবে, তা আর 
কথনে! ফিরে পাবে ন!। বিজাঁপুর তুম যেয়ো না, বারা! 

ঘোড়পুরে। কি আপদ! প্রণরক্ষার কোন উপায় ত আর 
দেখতে পাচ্ছি না। 

বীরা। ছেড়ে দাও শ্তামলি, আমার জীবন-দেবতাকে ভাড়িয়েছ, 
আমার পিতাকে হত্যা করেয়েছ, এইবার তোমার শিবাদীর 
কাছে আমার চরম লাঞ্চনা দেখবার জঙ্ভই বুঝি আমাকে এখানে ধরে 


'ব্লাথতে চাও ! 

স্যামলী হাত ছাড়িয। দিক সেখানেই বিয়া গড়িল। 
তাহার ছুই চক্ষু দিয় অশ্রুধার! গড়াইয়। পড়িতে লাগিল। 
ঘোড়পুরে বীরাবাঈ,.ক লইম্লা) চলিয়া গ্নেল। ধীরে ঘীরে 
শিবাজী প্রবেশ কারলেন। কিছুকাল কেহ কোন কথা 
কহিলেন না। গ্ঠামলী চক্ষু মুছিযটা অনেকক্ষণ অবধি 
চাহিয়া! চাহিয়া! শিবাজী'ক দেখিল। ভারপর থীরে ধীরে শিবাহীর 
কাছে গিয়! তৃমিষ্উ হইয়! ডাহাকে প্রণান করিল। 
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শিবাজী। কে তুমিমা? 

গ্তামলী। কোন পরিচয় নেই মহারাজ। জাবশী-অধিপতি 
আশ্রয় দিয়ে কগ্ঠার মত পালন করেছেন। আজ সেই স্সেহের নঈড়ও 
আপনি ভেঙ্গে দিলেন! কিন্তু-তবু-আমার অভিযোগ নেই, 
কোন অভিযোগ নেই, মহার'জ। 

শিবাজী। তুমি মামাকে তিরস্কার করবে না? এই হত্যার জন্ক 
আমাকে দায়ী করবেনা? 

শ্বঃমলী। না মহারাজ । 

শিবাজী। তিরস্কার কর মা, তিরস্কার কর। আমার অপরাধের 
বোঝা হাল্কা! করে দাও! 

হ্ংযলী। আপনি যহারাজ শিব'জী? 

শিবজা! ই। অ.মি-শিবজী, রক্তে-মাংসে গড়া শিবাজী, 
পাধাণও নই -রাক্ষসও নই--মানৃষ-শিবাভী। 

হ্তাামলী | কিন্তু এই হত্যার কি প্রয়োজন ছিল? 

শিবাজী। ছিল মা. খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে প্রয়োজন ছিল 
স্টার ৮” _-রাজা-শিবাজীর; মানুষ-শিধাজীর নয়। রা] শিবাজী তার 
কর্ধব্য পালন ক'রে, তার ই্প্দিত লাভ ক'রে যত খুশী হয়েছে, মানুষ- 
শিবজীর বুকে ঠিক তত বেদনাই ভমে উঠেছে । রাজাশিবালী 
কাক মুখের কোন রূঢ় কথা কখনে! সইতে পারে নাঃ কিন্তু মাহুষ- 
শিবাঙ্সী আজ চায় যে, তার অপরাধের বোঝা হান্কা করবার জঙ্গ কেউ 


তাকে তিরস্কার করুক । 
তানাজী প্রবেশ করিলেন । 
তানাজী। মহারাজ ! 
শিনাগী। দেখ মা, মানবীর সানিধো রাজার খোলসের ভিতর 
৪ 
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থেকে যে মাছুষ-শিবাজী বেরিয়ে এসেছিল, তা কেমন করে সঙ্কুচিত 
হয়ে আবার আক্ম-গোপন করে। কি তানাজী! 
গতানাদপী। যার! বাধ! দিয়েছিল, তাদের বন্দী করা হয়েছে। 
শিবাজী। ছূর্গরক্ষার ব্যবস্থা করে রায়গড়ে যাবার জন্য প্রস্তত 
হও । আজই আমাদের যাত্র/ করতে হবে। হা, বীরবর চন্দ্ররাওয়ের 
সংকারের আয়োজন কর, তার পরিজনবর্গের অভাব-অভিযোগের 
দিকে সর্বদাই যেন দৃষ্টি রাখ! হয়। শুনেছিলুম চন্দ্ররাওয়ের একটি বস্তা 


আছেন। তিনি কোথার মা? তিনি কি জীবিত নেই? 
শ্যামলী নীরব রহিল 


শ্তামলী। সে বিজাপুরে চলে গেছে। 

শিবাজী। বিজা-পুর! 

শ্তামলী। বাদী ঘোড়পুরে-**- 

শিবাজী। কার নাম করলে মা? 

শ্তামলী। বাজী ঘোড়পুরে-একটু আগে- ছুর্গের গুগুপথ দিয়ে, 
তাকে বিজাপুর নিয়ে গেছে। 

শিবাজী। আ-অ1 ! বিশ্বাসঘ।তক এই বাজী ঘোড়পুরে মহারাষ্ট্রের 
ভাগ্যাকাশে রাহুর মত উদিত হয়ে প্রতি মুহূর্তেই আমাদের অনিষ্ট: 
সাধন করছে। তানাজী! বিলের আর অবসর নেই, পলায়ত 


ঘোড়পুরের অনুসরণ কর, তাকে বন্দী কর! চাই-ই! 
তানাজী প্রস্থান করিলেন, 


দ্বিতীয় দৃশ্য 


বিজাপুর-দরবার । সিংহামনে বেগম উপবিষ্ট! 
অধাতগণ নীরব 


বেগম । আপনাদের সকলকেই নীরব দেখে আমার মনে হচ্ছে, 
বিজাপুরে সত্যই বীর নেই । সুলতান আদিল শার সঙ্গেই বিজাপুর 
তার শেষ বীর হারিয়েছে। 

আফজাল খ|। বিজাপুর বীরশুষ্ক নয় বেগমসাহেব। 

বেগম । নয় যেঃ তা কেমন করে বুঝৰ আফজাল খ!। সামান্ত এক 
জায়গীরদারের পুত্র অসভ্য একদল মাওল! নিয়ে ছুর্ের পর ছূর্গ বিজ্গা- 
পুরের অধিকার থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর দৃরদশ, যুদ্ধবিস্তা- 
বিশারদ বিজাপুরী সৈগ্ঠাধাক্ষগণ হয় পঙ্গুর মত রাজধানীতে বসে 
রয়েছেন, নয় তার বিক্রম সইতে না পেরে পালিয়ে বাঁরত্বের পরাকাষ্ঠা 
প্রকাশ করছেন । 

রণহুল্প। খা। যুদ্ধে জয়-পরাজয় দুই আছে বেগমসাহেব। 

বেগম। তা! জানি রণদুল্ল। খা। কিন্ত প্রকৃত বীর যে, সে যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসে শক্রকে নিশ্চিন্তে রাজ্যধ্বংসের অবসর দেয় 
না- পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিম। শত্রুর রক্ত দিয়ে সে ধুয়ে মুছে ফেলে । 
দশ সহত্র সৈপ্ত নিয়েও শ্/মরাও যে পরাজয় বরণ করে নিলেন, তার 
জন্ত ছুঃখিত হলেও আমি হতাশায় ভেঙ্গে পড়িনি। আমার সকল 
আশ! লোপ পেয়েছে তখনই যখন আমি দেখেছি বিজাপুরের কোন 
অমাতা, কোন সৈম্তাধাক্ষ, বিগাপুরের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে 
এতটুকু আগ্রহও প্রকাশ করেন নি। 
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মুরারপন্ত। কিন্তু শিবাথীর সঙ্গে বিরোধ কি আমরা সকলে 
বাঞ্চনীয় বলে মনে করি? 

আফজাল খ|। শিবাজীর প্রতি হিন্দুর পক্ষপাতিত্ব থাক! সম্ভব; 
হুৃতরাং হিন্দু-অমাত্যর বলতে পারেন শিবাজীর সঙ্গে সন্ধস্থাপনই 
বিজ্াপুরের পক্ষে মঙ্গলঙ্জনক। কিন্তু বিজাপুরে মুনলমান প্রজাও 
আছে, ব'ছুতে তাদেরও শক্তি অ'ছে। তার! চায় যে দস্য-/শবাজীকে 
শাস্তি দিয়ে বিজাপুর আত্ম-সম্মান বক্ষ! করুক। 

মুবারপন্ত। মাঞ্জন] করবেন বেগমসাহেব। মুরারপন্ত্র বিঙ্গাপুরের 
কল্যাণ-কামনাঁয় অপ্পয় তা বলতে বাধ্য হয়েছে । 

আফজাল খী। বিধন্মীর কল্যাণ-কামনার ফলে বিজ্ঞাপুরের কোন 
কল্যাণই সাধিত হবে না। যার! মুখে বিজাঁপুবের প্রতি ভক্তি প্রকাশ 
কবে, আর অন্তরে অন্তরে কামন|! করে বিজঞাপুরের ধ্বংস, বি্াপুর 
তাদের হিতৈষণার অত্]াচার থেকে মুক্তি চায়, মুরারপন্ত। 

মুরারপন্ত। আনরা এই হীন-উক্তির প্রতিবাদ করি বেগম- 
সাছেব । 

বেগম। বিজাপুরের পরম দুর্ভাগ্য যে, তার এই ছুদ্দিনে অমাত্যগণ 
পরম্পর পরম্প₹রর প্রতি বিদ্দ্বষভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন। আফজাল 
খ| ব;ঃসে নবীন | বিজাপুর হিন্দুব কাছে কত খণী, তা তিনি জ্বানেন 
না। বিজাপুবের বিপদ দেখে তিনি অতংস্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। 
'আশ! করি হিন্দু অমাত।গণ এই উক্তির জগ্ভ তাকে মার্জনা করবেন। 

শ্রান্ত ক্লান্ত ঘোড়পুরে কোনম্ে বারাবাঙজীকে বহন কারয়! সভায় 
প্রবেশ কারল 
ঘোডপুরে । বেগমসাহেৰ ! 
বেগম । এ কি মুত্তি আপনার বাদ্ধীসাহেব। 
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ঘোড়পুরে । চদ্রা ঞয়র শেষ অনুরোধ রক্ষা করেছি 
বেগমনাহেব। মুহ্যকালে সেই মহাপ্রাণ বলে গেলেন, তীর এই 
মাতৃহীনা কগ্তাকে আপনার আশ্রয়ে রাখতে । আপনি একে 
আশ্রয় দিন বেগমসাহেব। 
বেগম। চন্দ্ররাও বিজ্বাপুরের জগ্ই আত্মদান করেছেন, তার 
কাকে আশ্রয়দান আমাদের অবশ্য কর্তবা। প্রতিহারিণি! 
প্রতিহার্গিণ পিছন হইতে আসিয়। অভিবাদন করিল 


বেগম। খাসমহাল। (বীরার গ্রতি। ) যাও মা! তুমি অতাস্ত 
ক্লান্ত। বিশ্রাম অস্তে আবার আমার দেখা পাবে। 

ঘোড়পুরে । শিবাজী-উপক্রতা এই বালিকার কিছু নিবেদন আছে 
বেগমসাহছেব | 

বেগম। আমরা তা শুনতে প্রস্তত। 

ঘোড়পুরে। ( বীরাবাঈকে ) বেশ ক'রে সাঞ্ছিয়ে গুছিয়ে বল মা। 
মনে রেখ, তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে, যদি শিবাজীর সরতানী বুঝিয়ে 
ধিতে পার। 

বীরাবাঈ। বেগমসাহেব! সম্মুখ-যুদ্ধে নয়, গুপ্বধাতক দিয়ে 
শিবাজী আমার পিতাকে হতা! করয়েছে। 

বেগম। তা শুনে আমর! অত্যন্ত বেদনা অন্থভব করুছি 
মা। 

ঘোড়পুরে। বেগমসাহেব! শিবাজীর নৃশংসতার ফলে এই 
সরল! বাল। আজ সর্বন্থহার। একে আশ্রয় দেবার কেউ নেই। 

বীগবাঈয়ের কাছে অগ্রসর হইয়া 
ৰল, তালে! করে গুছিয়ে বল, চোখের জন ফেলতে ফেলতে বল। 
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বীরাবাঈ। সংসারে আপন বলতে আমার আজ কেউ নেই 


বেগমসাহেব--শিবাজী সব কেড়ে নিয়েছে। ৃ 
কীদিয়া উঠিল 


ঘোড়পুরে । বেগমসাহেব, ও শ্তধু আশ্রয় চাইতেই আসেনি--ও 
চার ওর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে ! 

বীরাবাঈ। অসহায় বলে এ অত্যাচারও আমাকে সইতে হবে? 
সাহায্যের কোন আশা কোথাও নেই ব'লেই আজ আপনার কাছে 
এসেছি অনেক আশ! নিয়ে। আমি চাই--পিতৃহত্যার প্রতিশোধ । 
আপনি আমাকে আশ্রয় দিলেন, কিন্তু শিবাজীকে শান্তি দেবার 
প্রতিশ্রুতি যে এখনও পেলুম ন1। 

আফজ!ল খ|। সে প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি বালা ! 

বেগম । অমাত্যগণ! পিতৃহারা, অাগী এই হিন্দুকগ্ভার দিকে 
একট বার চেয়ে দেখুন। নিরপরাধিনী এই কুমারী শিবাজীর কোন 
অপকারই কখনে! করেনি, কিন্তু শিবাজী একে পথের তিথারিণী 
ক'রে ছেড়ে দিয়েছে ; স্বধন্মী বলে আশ্রয়টুকুও দেয় নি। একে দেখুন 
আর মনে মনে ভাবুন শিবান্রীর শত্তিক্ষয় করতে না পারলে বিজাপুরের 
পুরত্বীদেরও সে হয় ত একদিন এক্স তিখারিণী করে ছেডে দেবে, 
আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদেরও হয় ত একদিন এক্লি ক'রে দেশদেশান্তরে 
ঘুরে বেড়াতে হবে। 

আফজাল খাঁ। বেগমসাহেব ! গোলামের ওদ্ধত্য মার্জনা! করবেন । 
বিজ্বাপুরের বয়স্ক বিচক্ষণ অমাত্য ও সৈগ্ভাধ্যক্ষগণ যুক্তি-াল থেকে 
কধনো মুক্তি পাবেন না। প্রবীণ তারা--পাকা বুদ্ধির দস্ভ নিয়েই 
থাকুন। আমায় আদেশ করুন বেগমসাছেধ, আমি বিদ্রোহী শিবাভীকে 
বেঁধে এনে বিজ্বাপুরে উপস্থিত করি। 
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বেগম। তাহলে প্রস্তুত হও আফজাল থা! গ্রয়োক্ষনমত 
পদাতিক, অশ্বারোহী, ধন্নুকধারী, গোলন্দাজ সৈগ্ভ আর প্রয়োজনীয় 
অন্ত্শস্থ নিয়ে তুমি শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান কর। 

আফজাল থা। আশীর্বাদ করুন বেগমসাহে, যেন ধূর্ত শিবাজীকে 
বন্দী ক'রে নিয়ে আসতে পারি। 

বেগম । সর্ববাস্তঃকরণে আশীর্বাদ করি, তুমি জযযুক্ত হও বাঁর | 
[ বীরার প্রতি ] শিবাজীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হলো, এবার তুমি 
'বিশ্রাম করতে পার। 


তৃতীয় দৃশ্য 
রাষগড় প্রামাদের একটি ক্ 
শিবাঞজজী বেগে প্রবেশ করিলেন 
শিবাজী। মা! মা! 

গ্রিজাধাঈী প্রবেশ করিলেন । শিবালী তাহাকে প্রণাঙগ 
করিলেন । জিজাবাঈ তাহার চিবুক স্পর্শ কগিলেন 
জিজাবাঈ। আফজাল খাকে শাস্তি দিয়ে ফিরে এসেছিম্‌ শিব্বা? 
শিবাজী অধোবদনে রহিলেন 


ভবানী-প্রতিম] চূর্ণ করে এখনে! সে জীবিত ? 
জিজাবাইঈ শিবাজীর মুখের 


দিকে তাঁক্ষ দৃষ্টি হানি! 
দেখি."দেখি ! তাও কি সম্ভব? না, না_পরাজয় কাকে বলে আমার 
শিববা ত। জানে না। 
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শ্িবাজী। মা আমর। এখনো যুদ্ধ কর নি। 

জিজ্ঞ। | যুদ্ধ করনি! অথচ তুলাজাপুরে আ'ফঙ্জাল খা মা-ভবাশীর 
বিগ্রহ চুণ করেছে--নিরীহ নর-নারীদের হত্যা করেছে-- 

শিবাভী। শুধু তুলাজাপুরই নয় মা, পুত্রন্দরপুরও পাষগুদের 
অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পায়নি । 

জিজ্ঞা। আর মহারাজ শিবাজী! তিনি কি করছেন? হিন্দুধর্্ 
রক্ষ| করবার জগ্ যিনি সর্বস্ব পণ করেছেন, তিনি ? নিজেকে নিরাপদ 
রাখবার জন্তে সৈগ্তাদের এগিয়ে দিয়ে তিনি মায়ের অঞ্চলে এসে আশ্রয় 
নিয়েছেন। 

শিবাজী। মা, এত কঠোরও তুমি হতে পারগ তোমার শিব্বার 
ওপর কি তোমার এতটুকুও বিশ্বাস নেই ! 

জিজা। কিন্ত শত্রু যখন সর্পন্ব ধন করে এগিয়ে আসছে" 

শিবাজী। বিশ্বাস কর মা, তোমার শিবা তখন নিশ্চিন্ত আলগ্টে 
দাডয়ে তাই দেখছে না। সারারাত ছুর্থম পথ বেয়ে ছুটে এসেছি 
আবার এখনই প্রতাপগড়ে যেতে হবে। মা, তোমার পায়ের ধুলো 


না নিয়ে কোন কাজেই যে আহি অগ্রসর হতে পারি না, তা ত তি 
জন! 
জিজা। কিন্তু আফক্কাল থ!'*. 


শিবাজী। আফজাল খার সঙ্গে এখন বুদ্ধ করে” আমরা শক্তি ক্ষয় 
করতে পারি না, ম!। 

জিজ1। সেকিশিব্াা! হিন্দুকে এত বড় আঘাত সে করল, আর 
মারাঠার হিন্দু-নরপতি মহারাছ্র শিবাষ্ভী**. 

শিবান্রী। আফঙ্গল খঁ। সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে। প্রতাপগড়ে 
সে আমার সঙ্গে দেখা করবে। 
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জিজ।। বিষয়ী আফজাল খঁ! সন্ধর প্রস্তাব করেছে, আর বিজিত 
শিবাজী তাই সতা বলে মেনে নিয়েছে ! 
শিবাজী। আফজাল খা জানে যে. দুর্গ সে ছু' একটা জয় করেছে 
বটে কিন্তু চিরদিন তাঁর অধিকারে রাখতে পারবে না। কিন্তু যে 
শক্তির সাধন! মহারাষ্ট্র আজ করছে তাতে সিদ্ধি লাভ করলে, এমন 
অত্যাচার মহারাই্রকে আর সইতে হবে না। 
তানাজী প্রবেশ করিলেন 


ঙানাল্ী। মহারাজ! 

শিবাজী। প্রতাপগড়ের সংবাদ পেয়েছ? 

তানাঙ্গী। প্রতাপগডে সব প্রস্তুত মহারাজ। 

শিবাজী। তা'হলে চল, আর বিলম্ব করা উ(চত নয়। 

তানাজী| কুষগর্জী ভাঙ্কর একবার মাভবাণীকে প্রণাম করে 
যেতে চান মহারাজ । আর মায়ের কাছেও তার কি যেন বলবার 
আছে। 

শিবাজী। বেশ । তুমি তাকে এখানে পিয়ে এস! 

তানাজী প্রস্থান কগিলেন 


মা! কৃষ্তাজী ভাম্কর একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আফক্জাল খার দূত 
হয়ে সন্ধর প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছেন! তোমাকে বঢ় তক্জি 
কবেন। 

জিজ্াবাঈ মল্গিরে উঠিয! গেলেন । গ্যামলী প্রবেশ করিল 


শ্যামলী। বাবা ! 


শিবাজী। বল মা,কি বলতে চাও। চন্ত্ররাওয়ের কগ্তার কথ! 
আমি ভুলিনি, মা | আমি তাকে উদ্ধার করবই ! 
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শ্যামলী । কিন্তু বাবা, আফজাল খাঁর সঙ্গে সন্ধি করবেন? 
শিবাজী। তাতেক্ষতিকি? 
হ্টটযলী। হিন্দুর এত বড় সর্বনাশ সে করলে! 
শিবাজী। হিন্দু নিজেই হিন্দ্র সর্বনাশ করছে, এ কথাটা আমর! 
যত ভূলে যাচ্ছি, ততই বিধল্মীর প্রতি আমাদের আক্রোশ বেড়ে 
উঠছে । আফজ্ঞাল খা হিন্দুর মিত্র নয়, শত্রু) কিন্তু বন্ধুর বেশে যারা 
শত্রুতা! করছে, তাদেরও যে আমর! ভাই বলে বু'ক টেনে নিতে চাইছি! 
'আর সন্ধি ত শক্রর সঙ্গেই করতে হয় শ্তামলী ! 
জিজাবাঈ ত অপাত্রে শির্দধালা লইয়া! আনিয়া শিবাজীর 
মাথায় দিলেন। এবং পাট] শ্যামলীর হাতে দিলেন-- 
শ্যামলী চলিয়া! গেল 
শিবাজী। মা! তোমার এই আশীর্বাদ আষায় চিরজয়ী ক'রে 


রেখেছে বলেই ত যেখানে থাকি এক একবার ছুটে আনম। 
চানাজী প্রবেশ করিলেব 


তানাজী। কষ্জাভী এসেছেন মহারাজ । 
কুষ্কাজী প্রবেশ করিলেন 


শিবাছী। আসন্ন কুষ্াজী । 
কৃষ্ণাজী একটু দীড়াইযা ভবানী-মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিয়। 
নামিয়া আনলেন । জিজাবা্ট ভাতাকে প্রণাম করিলেন । 
কফ্াজী। সন্তানকে অপরাধী করলে ম!! 
দ্িজ্জাবাঈ। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ আনার শিবাকে সকল বিপদ 
'থেকে রক্ষা করবে। 
কৃষণাগী। কিন্তু মা! ব্রাহ্মণ বলে নিজের পরিচয় দেবার অধিকার ভ 
আমার নেই। বিধন্মীর কাজে আমি দেহ-মন সকলই অর্গণ করেছি । 
“আমার পরচয় যদ তুমি পাও মা, তাহলে ঘ্বণায় তৃমি মুখ ফিরিয়ে 
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নেবে, তোমার শিব্বা আমায় কুকুরের মতো! হত্যা করবে। কিন্ত 
আমি পারি না, তোমার পুক্র-হত্যার নিমিত্তভাগী হতে। 

শিবাজী | বল ব্রার্মণ, কি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তুমি ! 

রুষ্ণাজী | না বলে যেতে পারলুম না..-গ্লানি আর চেপে রাখতে 
পারলুম না। আফজাল খা শিবাজীর সঙ্গে দেখা করতে চায় সন্ধির 
কামনায় নয়, তাকে হতা। করবার অভিপ্রায়ে । 

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, আপনি নিশ্চিন্তে প্রতাপগড়ে যেতে পারেন। 
শিবাজী আত্মরক্ষা করতে অমমর্থ নয়। কিন্তু আমার সকল সর্ভ যেন 
রক্ষিত হয় । আফজাল খঁ! মাত্র ছইজন রক্ষী রাখতে পারবেন, আমিও 
ততোধিক রক্ষী সঙ্গে নোব ন!। 


জিক্কাবাঈ। ব্রাঙ্গণ ! 
কষ্জাজী। আর ব্রাহ্মণ নয়,বিশ্বাসঘাতক | মারহাঠার এই 


নবোদিত ুর্ধাকে রানুর কবলে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হলো না। তাই 
বিশ্বাসঘাতকতা করলুম। দ্বণা যদি কর মা, তার সঙ্গে যেন এতটুকু 


'গ্গকম্পাও মেশানে! থাকে । 
কৃষ্ণা প্রস্থান করিলেন 


শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক এই আফজাল খাকে আর অতিথি বলে 
মনে করবার কোন কারণ নেই, তানাঁজী। প্রতাপগড়ে গিয়ে গোপনে 
তুমি প্রতি পর্ধবত-শিখরে সৈগ্ভঠ সমাবেশ করবে, প্রতি গিরিপথে 
কৃতান্তের মত অপেক্ষা করবে মারহাঠা সৈগ্ত আফজাল-বাহিনীকে গ্রাস 
করতে । ছুর্গ থেকে যখনি আমি সাক্কেতিক তোপধবদি করব, তখনি 
তোমরা আফদ্দাল থার ঠসগ্াদের আক্রমণ করবে। পালাবার পথও 


তার! খুঁজে পাবে না। তুমি অগ্রসর হও তানাজী। 
তানাজী গ্গিজাবাঈ ও শিবাজীকে প্রণাম করিলেন 


হ্যা, তানাতী ! আমার বর্ম, বাঘনখ, আর বিচ্ছুয় সঙ্গে নিবো! । 


চতুর্থ দৃশ্য 


প্রতা পগড়ের ছুর্গপাদমূলে শিখির। আকাঁশে কালে! কালে মেথ জমির! 
উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্বাৎস্কুরণ হইতেছে । আফজাল খা, 
ঘোড়পুরে, কৃষ্ধাজী, সৈঃদ বন্দ! এবং আর দুইজন 
রক্ষী দণ্ডায়মান 


আফক্রাল। কষ্ণাজী! দেখতে পাচ্ছেন, দন্থ্যবুত্তি ক'রে শিবাজী 
কি সম্পদ সঞ্চয় করেছে। মণেনুক্তাথচত এই শিবির, বিলাসের এই 
বছুমূল); উপকরণ! এমন সম্পদ হয় ত বিজ্ঞাপুরেও নেই। 
রুষ্খাজা! এমন সম্পদ যদি কারুর ন! থাকে থা! সাহেব, তাহলে 
আপনাকে মানতেই হবে, শিবাজী দহ্থা নন। কেন-না অগ্ভের এ সম্পদ 
»] থাকলে, দন্্যবৃত্তি দ্বার। শিবাজী উ। সংগ্রহ ধরতে পারতেন না। 
আফজাল । কিন্ত একট! দস্থ্যর এ লম্পদে কোন অধিকার নেই। 
ঘোড়পুরে। সে দহ্থার ভীবন-প্রদীপ ত আজই নির্বাপিত হবে 
খ|।জাহেব। তারপর এ সবহ আপনার সম্পত্তি হয়ে দাড়াবে। 
আফজাল। বাজ্জীসাহেব ! 
ঘোড়পুরে ! আদেশ করুন। 
আকফন্জাল। সেই হিন্দুকুমারী। তার মিনতিভর1 ছল ছল আখি 
স্বটি আজও মনে পড়ছে। 
ঘোড়পুরে । বড় ভালো! মেয়ে সে। 
আফঞ্জাল। কিন্তু অনাথা! দন্থ্য শিবাজীই তাকে ভিথারিণ্ট 
করেছে। 
ঘোড়পুরে | হা, খা সাছেব। তার পিতাকে হুত্য! করেছে, তার 
প্রণমীকে কেড়ে নিষ্বেছে। 
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আফঙ্ঞাল। প্রণয়ী ৷ 
ঘেড়পুরে। হা, খা সাহেব। শিবাজী তাকে ডাকাতের দলে 
ভর্তি করে নিয়েছে। রাজপুত্রের মত চেহারা । 
আফঙ্গাল। অসামান্ঠা সুন্দরী সেই কুমাবীর প্রণয় লাভ করবার 
ভাগা নীচ হিন্দু-কুলোস্ব কথনোই অজ্জন করতে পারে না, 
বাজীসাহেব। 
ঘোড়পুরে। তাই ত ও-বংশের খনেক মেয়েই মুনপমানকে 
প্তিরূপে বরণ করে নিয়েছে । 
কুষ্ণাসী। ছুর্য্ে।গ বৃদ্ধি পাচ্ছে খা সাচ্েব! 
আফজাল। কিন্ধশিবাজীর আলবার কোন লক্ষণই ত দেখা যাচ্ছে 
না, কৃষ্ণাজী ! 
কৃষ্ণাজী। শিবাঙী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না খা! সাহেব | 
আফকঙ্জাল। মেঘগুলোর কি দ্রুত গতি! 
ঘোড়পুরে ৷ বজের কি বিকট শব। 
কষাজী। সমস্ত প্রক্তি যেন ক্ষেপে উঠেছে । 
আফদ্জাল। কেন এমন হলো, কৃষ্ণাজী ? 
রুষ্ণাপ্ী। দেবতার রোমাঁনল আকাঁশ চিরে বেরিয়ে আসছে । 
আফদ্দাল। কৃষ্তাজী। শিবাজীর ছুর্গে গিয়ে বলে আহুন, নে 
শাসতে অধিক বিলম্থ করলে আমি এ শ্কান তাযাগ করে চলে যাব। 
কৃষ্ণাজী প্রস্থান কগিজেন। 


ঘে।ডপুরে। আধার যেমন নেমে আসছে, ছুধেযোগ যেমন ঘনয়ে 
উঠছে, তাতে এখানে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়, খা সাহেব। 
আফগ্গাল। বিপদের ভয় আফক্রাল খা করে না বাছীসাহছ্বে। 
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কিন্তু একটা দস্থ্যর আগমন-প্রতীক্ষায় এতক্ষণ অপেক্ষা কর] আমি 
অপমানজনক মনে করি। আচ্ছা বাজীসান্চেব। 

ঘোডপুরে। অনুমতি করুন! 

আফজাল । সেই হিঙ্ু-কুমারী-_ 

ঘোড়পুরে । হা, বীরাবাঈ তার নাম। 

আফজাল। শ্শিবাভীকে যখন বন্দী করে নিয়ে যাব, তখন খুবই 
খুশী হবে সে? 

ঘোড়পুরে। শিবাজীর উপর প্রতিশোধ নেবার জগ্ভই ত সে 


বেঁচে আছে। 
কৃষ্ধাজী প্রবেশ করিলেন 


আফদ্জাল। এরই মাঝে ফিরে এলেন, কষ্কাজী! 
কুষ্ণাজী। দুরে শিবাজীর শিবিকা দেখেই আমি ফিরে এসেছি 
খ। সাহেব। 
আফক্লাল। শিবিক1 ! 
কষ্খাজী। মণিমুভ্তাথচিত শিবিকা, বিশজন বাহক তা কীধে নিয়ে 
দুর্গ থেকে নেমে আসছে । 
আফজাল। দন্্যর এই ওদ্ধত্য অসহ কষ্ণাজী | 
ঘোড়পুরে। বন্দী করে বিজাপুর নিয়ে যাবার সময় উটের পিঠে 
[চিৎ করে ফেলে রাখব। 
রুষ্াজী। কিন্তু আজ কী তুর্যোগ। 
ঘোড়পুরে। দুর্যোগ মারহাঠাদের। আজ তাদের সৌভাগ্য- 
সূর্য্য অস্তমিত হবে। 
আফঞজাল। ক্ফণাী ! 
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কষ্ণাজী। বলুন খা সাহেব। 
আকজাল। ওই যে দুরে তিনজ্রন লোক আসছে, ওক্লাই কি 
শিবা্দীর দল? 
কষ্ণাজী। খা সাহেব ঠিকই অন্থমান করেছেন । 
আফজাল। কিন্ত দেখতে ত ওরা একেবারে সাধারণ লোকের 
মত ! ওর যাঝে শিবাজীও আছে? 
কুষ্ণাজ্রী। আছেন বৈ কি খা সাহেব। ওই যে আজাছুলম্িত বাহু, 
আয়তোজ্জল চক্ষু, দুচতাবাঞ্ক অধর--উনিই মহারাজ শিবাঁজী। 
আফজাল। বলুন দশ্তযু-শিবান্ধী ! 
ঘোড়পুরে । যদি জানতে পায়, যণ্দ চিনতে পারে আমি ঘোড়পুরে ! 
নাঃ, কথনে। ত দেখেনি, চিনবে কি করে? ঘোড়পুরে! সিংহের 
গহ্বরে মাথা ঢুকিয়েছে, এখন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়। 
আফকজ্াল। কষ্ণাত্ী, ওর] এসে পড়েছে, ওদের অভ্যর্থনা করে 
নিয়ে আন্ুন। প্রস্তুত থেকো! তোমরা | যদি গুয়োজন হয় দ্বিধা বোধ, 


করো না। 
আফজাল খ। মঞ্চোপরি বসিলেন | ঘোড়পুরে আরে! পিছনে 


ধাড়াইয] রহিলেন। কুঙ্াী অভ্যর্থন। করিতে অশ্রসস 
হইলেন। শিবাজী প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে রঘুণাথ আর 
রণরাও। শিবাজী কিছুদূর অ'গাইয়া দাড়াইয়! হহিলেন। 

রাজী । আসুন, মহারাজ । 

শিবাভী | কষ্তাজী | 

ক্ষষ্জাজী। আজ্ঞা করুন মহারাজ । 

শিবাজী। আমাদের সঙ্গে যে সর্ত ছিল, আপনারা তা রঙ্গ! করা 

প্রন্জোজন মনে করেননি; সুতরাং আমর! আপনাদের সঙ্গে কোনরূপ 


আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি না। 
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কষ্তাজী। আপনি যেরূপ অগ্রষতি করেছিলেন. 

শিবাজী। আপনি তা করেন নি। কথা ছিল, আফজাল খা মাত্র 
ছুই জন দেহরক্ষী নিয়ে আনবেন, আমিও তাহ করব। সগ্ুম ব্যকি 
থাকবেন কেবল আপনি । আপনাদের কথায় বিশ্বাস করে আমি মাত্র 
ছুই জন সঙ্গী নিয়ে এসেছি। থা সাব দেখছি আমাদের ওপর সম্পূর্ণ 
বিশ্ব'স স্থাপন করতে পারেন নি। অতিরিক্ত ওই ছুটি লোক এখানে 
থাকতে পারবে ন? কুষ্ণাজী। 

পোডপুরে। যাক বাগ গেল বাব! যে তাক্ষ দুইটি! ছুরির 


মতই যেন দেহে বিধছে। 
কৃষ্াজী আফজাল খাঁর নিকটে গেলেন 


কৃষ্ণাজী। মর্ভ সেইরূপই ছিল খাঁ সাহেৰ। 


আফজাল | হন্তের ইন্দিতে ধোড়পুরে ও নৈয়দ বান্দাকে 
সরিয়। যইতে বলিলেন। শিবাজী অগ্রসর হইয়া আফহ্'জ 
থ। যে মার উপর বসিদ্লাহিলেন, তাহার সর্ব শিষ্নন্তরে 
প দিয়। কহিলেন 


শিবানী । এ সা্থেব! তুল'জাপুর ও পন্ারপুর জয় করেও ষে 
অ'মাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের অঠশুপ্রায়ে আপনি প্রভাপগড় অবধি 

এনেতছন, তার জন্ত আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। 
শিবাজী আর এক ধাপ উচে উঠিলেন। 


দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে উভয় পক্ষের লোকক্ষয় অনিবাধ্য। ন্তরাং 
আমরাও আপনাদের বন্ধুত্ব কামনা! করি। 
শিবানী আর এক থাপ উচ্চে উঠলেন । 
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আহন খা সাহেব, মেত্রীর নিদর্শনন্বূপ আমাদের প্রথম সাক্ষাতের 
এই শত মুহূর্তে আমর। পরস্পরে অ!লিঙ্গনে আবদ্ধ হই ! 
[শবাজী আর একধাপ অগ্রসর হইয়! মঞ্চোপরি উঠিলেন 
এবং আলিঙ্গণ কাঁপবার জন্য খাভ প্রমাণ করিয়া]! দিলেন । 
আফঙ্গাল খ। বামহাতে শিবাজীর +% চাপিয়! ধরিলেন। 
একি! থা সাহেব। 
'আফঙ্জাল। কাফের তোমার ধৃ্টতার শান্তি গ্রহণ কর। 
আফজল খ। ডান হাত পিয়া 'তরবার কোযমুক্ত করিয়া 
শিবাগীর বক্ষে আধাত কারলেন। আঘাত বন্ধে লাগর। 
ঝনাৎ কার়। উঠিল। 1শবাজী আঘাত সামলাতয়। 
লইয়। আফজালের উপর ঝাপাইয়। পড়িলেন। 
শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক! 
'শিবাজী বাছনখ ও বিচ্ছু অন্ত্র আফজাল খার পেটে ও 
কাধে বসাইয়। দিলেন । 
আফঙ্গাল খা। হত্যা, হত]1! 
চেচাইতে চেচাইতে পড়িয়া গেলেন 
শিবাজী। রণরাও। 
শিবাজী হস্ত প্রগাঁরত করিলেন। রণরাও ঠাহার হাতে 
তরধারি দান করিলেন। দৈয়দ বান্দ। শিবাজীকে আমাত 
করিবার জন্য উন্মুক্ত তরবারি লইয়! লাফাইয়া আিল। 


সৈয়দবান্দা। কাফের! 
আবাজী বল্পম ছুড়িরা মারিলেন। সৈয়দবান্দ! পাড় 
গেল। 

সৈয়দবান্দা! খুন করলে। 
আফজালের রক্ষীর] পলায়ন করিল। শিবার্জী আফজালের 
বকে তরবাি বস।হ্‌র! দিলেন 
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এন্ি করেই শিবাজী বিশ্বাসঘাতকদের শান্তি দেয়, আফজাল থ| ৷ 
শিবাজী শীচে লাফাইয়া পড়িলেন 


রণরাও, সাক্কেতিক তৃষ্যনাদে তানাজীকে জানিয়ে দাও আফজল খ 


নিহত। 
এণরাও তৃষাধ্বনি কারল সঙ্গে সঙ্গে 


রূণবাদ্য বাজিয়া উঠিল 
ওই তানাজী তার অজেয় সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে । চল রণরাও 
মুহ্র্তকাল বিলম্ব না করে আমর! শক্রর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি । একটিও 
বিজাপুরী সৈগ্ঠ যেন না প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে। জয় মা তবানী। 
সকলে। জয় মা ভবানী! জয় ম৷ ভবানী! 


তৃতীয় অঙ্ক 


প্রথম দৃশ্য 


শারেন্য। খা-অধিকৃত পুপার মারহাঠী-প্রাসাদের একটি কক্ষে বাঈজীর! নাচ-গান 
করিতেছে, শায়েস্ত। থার পারিষদর! তা উপভোগ করিতেছে । সেই 
কক্ষের উত্তরে আর একটি কক্ষের স্ষটিকদ্ধার রুদ্ধ । সেই রুদ্ধ 
দ্বার খুলিলে গবাক্ষ দিয়! দুরের পব্বতমাল। পধান্ত বিস্তৃত 
প্রান্তর ও পর্বতশ্রেণী দেখ| যায়। নৃতাগীত 
করিতে কগিতে একে একে বাছজী4| 
প্রস্থান করিতে লাগিল 
পারিষদর! চঞ্চল 
হইয়া উঠিল 


বাঈজীদের গান 


রভীন নেশার গান শোনাব, আজকে তোমার কানে কানে । 
প্রাণের কাছে আনব টেনে, বেন্দরদী চোখের টানে ॥ 
নীল আকাশে চাদনী দোলে, 
গ্রোলাপ-সকুড়ি অধর খোলে,»- 
হৃদয়-বীণায় যে তান বাজে, 
মন জানে আর পীতম্‌ জানে ॥ 
স্থখের বাসা বুকের ডালায়-_ 
সাজব তোমার বাহুর মালায় ;-- 
চপল আখি লণিত লীলায়, রইবে চেয়ে মুখের পানে ॥ 
(গ্ৰান শেষ করিয়া বাঈজীর| চলিয়! যাইতে উদ্যত হইল ) 
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প্রথম পারিষ?। এমন কথা তো ছিল না সুন্দরীরা ! 
দ্বিতীয় । রোশনাই আসমান অশাধার করে এক একটি তার! হে 
খসেই পডছে। 
তৃতীয়। মাইরি ভাই, ওরা না থাকলে অন্ধকারে পথ হাতে 
পাবো না। 
১ম। ওদের আটক কর। 
২য় ও ৩মু। পথ তো ছেড়ে দোব না স্বন্দরী ! 
ী প্থবোধ করিয়া দ ডাইল। 
শায়েস্ত! খ। প্রবেশ করিলেন, সকলে তাহাকে 
অভিধাদ্ণ করিল । বাঈভীরা এক পাশে 
সগিযা দাড়াইল 


শায়েস্তা খা। এই কি আমোদের সময়? সম্রাট হুকুমের পর 
হুকুম পাঠ।চ্ছেন শিবাজীকে ধরে নিয়ে দিল্লী যেতে, সেনাপতির পর 
সেনাপতি পাঠাচ্ছেন পার্ধত্য এই দাক্ষিণাত্যে। সম্রাটের আদেশ 
আমাদের পালন করতে হবে। আমোদের অবসর নেই। 

প্রথম। হুজুর যে ভাবে ছুর্গের পর ছুর্থ জয় করছেন, তাতে 
শিবাজীকে মাথাশ্ুদ্ধ ধরা দিতেই হবে। 

দ্বিতীয়। আর কট! দুর্গই বাবাকী আছে? 

শায়েস্তা খা। কিন্তকি চতুর এই শিবাজী ! আজ অবধি আমাদের 
একটাও যুদ্ধ দিল না। 

প্রথম। দেবেকি করে বলুন! শায়েস্তা খা সেনাপতি, সৈন্যরা 
মুঘখল- ভয় পাবে না? 

দ্বিতীয় । আমি শুনেছি মে আর পুণার কাছেও ঘে সবে না । মুঘল 
সমগ্র মহারাষ্ট্র জয় করলেও সে বাধা দিতে আসবে নাঁ-পর্বছে 
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প্রান্তরে বা অরণ্যে মাওলা অসভ্যদের সঙ্গে তাবুতে তাবুতে রাজগিরি 
করবে। 

তৃতীয়। আর আনসকুল কটা সেই রকমই সম্রাটের খেয়াল, 
ভাই এই বর্ষার দিনে সেনাপতিকে দিল্লী থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই 
জলা-জংলায়। 

প্রথম। কিন্ত হুছুর, এই শিবাজী ত আমাদের যুদ্ধে মারবে না, 
মারবে আমোদ করতে না দিয়ে। দিবারাত্র যদি হাতিয়ার হাতে 
নিয়ে বসে থাকতে হয় প্রভুর শুতাগমনের অপেক্ষায়, তাহলে প্রাণপাথী 
খাচাছাড়। হয়ে যাবে না! কেন! 

শায়েস্তা খ!। শিবাজীকে তোমরা জন না। যেকোন মুহূর্তেই 
এসে সে আমাদের আক্রমণ করতে পারে। তাই আমাদের সর্বদা 
প্রস্তুত থাক। দরকার । 

দ্বিতীয় । সৈচ্ভর! ত প্রস্ততই রফেছে হু্ুর। ম্টারাক্জ যশোবস্ত 
সিংহ দশ হাজার সেন্কহ নিজে সিংহগড়ের পথ আগলে রয়েছেন। 
পুণার সকল পথই সুরক্ষিত। শিবাজী যদি পুণা আক্রমণ করতে চায়, 
তাহলে আগে যশোবন্ত পিংহকে পরাজিত করতে হবে। আর তাও 
য'্দ হয়, মহারাজ যদি পরা"জত হন, তাহলেও শিবাজী পুণায় পৌছুবার 
অ1গে একটা থবর অগ্তত আমরা পাবে! । 

ভূতীয়। তাই আমর! বলছিলুম হ্তুর-- 

প্রথম। আর একটু নাচগান করলে হয় না? 

তৃতীয়। হুর অগ্নমণত করুন । 

শায়েস্ত|! খ। | ধর্মঘবকদ্ধ কাজ। তা যুদ্ধের জগ যখন তোমাদের 


শ্াস্তত থাকতে হবে. তখন দেহ ও মন পটু রাখা চাই বই কি! 
প্রথম পারিষদ লাফাইয়া উঠিল 
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প্রথম । সাধে কি হুম্থুরের কাজে আমর! জান কবুল করি ! 
শায়েস্তা খা । কিন্তু সরাব-টরাব এনে না যেন। 
দ্বিতীয় । না, না, সরাব-টরাব নয়_নেশায় মশগুল হয়ে 
পড়লে সময় থাকৃতে শিবাজীর আগমন-সংবাদ পাওয়া যাবে না। 
আর সংবাদ পেলেও)যুদ্ধ বা পলায়ন কোনটাই তেমন যুৎসই হয়ে 
উঠবে না। 
ওয়। ওহে মিছে ভয়। শিবাজী যদি চতুরই হবে, তাহলে কি 
আর সিংহের গহ্বরে মাথ! গলাতে আসবে! 
১ম। হুজুর যদি অনুমতি করেন ত বলি-_ 
য়। বড় জলে! জলো বোধ হচ্ছে। 
৩য়। হুহ্ধুর অন্গমতি করুন। 
শায়েস্তা থা । তোমরা যা হয় কর_-আমি চল্লুম। আমার বড 
ঘুম পাচ্ছে। 
শায়েম্ত। থ| উঠির। গেলেন । সংবাহ্‌ক সুরা আনিয়া দিল। 


নাচ-গান চলিতে লাগিল। পারিষদরা সর পাঁন 
করিতে লাগিল। 
কাকন ফেলে এসেছি হায়, 
নচীর ঘাটে মনের ভূলে 
বাশের বাশী বাজলে! যখন, 
অমনি যে প্রাণ উঠলো! ছুলে। 
ধে জন কীকন কুড়িয়ে এনে-- 
পরিয়ে দেবে হাতটি টেনে-- 
যৌবন মোর লুটিয়ে দেব, তার চরণে পরাণ খুলে | 


১য। বাক! শিবানী, তৃমি পাহাড়-পর্বতে ঝোপে-জঙ্গলেই থাক 
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বাবা। আমর] দেহ আর মন পটু রাখবার জগ্ধ নিত্য এই রকম 
ফুঠি করি। 

২য়। আর যদি নেহাতই একবার তোমায় পুণায় আসতে হয়, 
তাহলে আগে খবর পাঠিয়ে এসো। 

৩য়। কিন্ত ব।বা, এখন যদি এসে পডে? 

টম । এখন এলে তকে যাবে। মারহাঠার মঙ্জা-মেয়েই তারা 
দেখেছে, দিল্লীর এই সুন্দরীদের নয়ন-ধাণে একেবারে ঘায়েল হয়ে 
পড়বে । 

২য়। কিন্তু লোকটা শুণেছি বড় কডা-রকমের--এস্ই চাপয়ে 
কাটে, ছুটে! মিঠে কথাও বলে না। 

১ম। এসে কি আমাদেরই আর দ্রেখা পাবে! আমরা এই 
পরীদের ডানায় চেপে উধাও হয়ে যাব। কি তাই, তোমর! যে 
সব চুপ মেরে গেলে! ভর অন্থমতি দিয়ে গেছেন, সারারাত 
'চালাও । 

কুহ্ছুমে গাজ ঘুম ভেেছে, খামের সাথে খেলব হোরী । 
শিটাঁলফুলি কাপড ছেড়ে, 
ডালিমফুলি বসন পরি & 
মন-কুন্ুমে রং গুলেছি, সরম ভঃম সব ছুলেছি 
ভোমার রাঙা হাসির রংযে-- 
পিচকাণী আজ দাও না ভরি । 
পুনরায় নৃত্য সুরু হুইল। দ্বিতীয় পারিষদ উঠিয়া বাহিরে 
যাইতে উদ্যত হইল। তৃতীয় তাহাকে ধরিয়া ফেলিল 


৩য়। এই বদ্রসিক, বেতমিজ...রস-ভঙ্গ করে কোথায় যাও চাদ? 
১ম। কোথায় যাও? 
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২য়। হুজুরের হুকুমট! সকলকে শুনিয়ে আনি--আজ সারারাত 
ফুর্তি চলবে। 

১ম। হা! বাবা, সারারাত.*-কাফেরের এই বাড়ীর ঘরে-ঘরে আজ" 
হুরী-পরীদের জলস! জমে উঠুক। 

দ্বিতীক্ন প্রস্থান করিল। নৃতা শেধ হইয়। গেল 

৩য়। এস সুন্দরীর গল ভিজিয়ে নাও । 

১ম | লজ্জা কিসের? কুলবধূ তোমরা যে নও, তা আমরাও 
জাপি, তোমরাও জান । 

৩য়। তোমরা সঙ্ষে এসেছ বলেই ত প্রাণটা হাতে নিয়েও আমোদ 
করতে পারছি। 

১ম। আর প্রাণ আমাদের যাবেই যখন, তথন শিবাজীর বাঘনখের 
আঘাতে ন1 গিয়ে তোমাদের বাহুর চাপে আর দশনাধাতেই তা যাক। 
এস, এস লুন্দরীরা ! 

পারিষদর] বাজাজাদের টানিয়। কাছে বনাইল এবং 


সকলে নিলিয়া সুধা পান করিতে লাগিল। 
বিতীম় পািষদ প্রবেশ করিল 


২য়। কি বাবা, এরই মাঝে নেতিয়ে পড়লে। ঘরে ঘরে হুজুরের 
ছকুম শুণিয়ে এলুম | 
১ম। শুনে সবকি করলে? 
২য়। দাড়াও বাবা, গলাটা একটু ভিজিয়ে নি। 
শুয়। হী, হা, এই নাও...এখন বল। 
২য়। আমার মুখের কথা শেব হতে-ন! হতে বাঈশ্ভীদের ভাক 
পড়ল, তার] এল, তাদের ওড়না আকাশে উড়ল, তাদের কাচুল দ্বলে 
উঠল, ঘাঘড়া উঠল ফুলে । ঘরে ঘরে দেখে এনুম হুরী-পরীদের জলসা ॥. 
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১ম। এই! মিছে কথা। 
৩য়। আমাদের বোক। পেয়েছিস 1? আমাদের বুদ্ধি নেই ? 
২য়। শুধু বুদ্ধিই যে নেই তা নয়__মাথায় দুটো করে চোখও, 
লেই."..ওই দেখ না-_ 
শ্কটিকের দ্বারে নৃতারত। নর্ভকীদের ছায়া 
পাঁরক্ষার হইয়া উঠিল 


৩য়। আরে বাঃ বাঃ, আমরাই কিচুপ করে থাকব! হুন্দরীরা 
গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড। 
১ম। এই চুপ! ওরা নেচে নেচে ভায়রাণ হৌক, তারপর 
আমাদের আসর জমবে । আমরা ততক্ষণ সিরাজী ওই সুরা আর 
এই সুন্দরীদের অধর-সুধ! উপভোগ করি। 
স্কটিকের দ্ব'রে প্রতিফলিত নুতা দেখ! য!ইতে লাগিল। 
নৃপুরের শবে ভানিয়। আসিতেছিল-এঘরের প্রম্ত 
নরনারীর। তাহায়হই তালে তালে অঙ্গ দোলাহতেফ্লি। 
সহসা একট আর্তনাদ শোন। গেল। নর্ভক দের, 
নাচের ছদা ভাঙ্গিরা গেল। তাহাদের পলার়নপর 
সবর্তির ছারা ছারে প্রতিফলিত হইতে লাগিল । এ হরের 
নরণাগীর! ভীত হইয়। উঠি দডাইল 


১য। কি বাবা, এমন করে তাল কেটে গেল কেন ? 
ৰহলোক। (অগঘরে) দয়া, দ্যা । সামাল । সামাল! 


২য়! ও কিরেবাবা! 
নরনারী এক লাযগায় জড়ো হইল 


রণরাও। পবিভ্র এই প্রাসাদকে তোরা নরকে পরিণত করেছিস।, 
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তোদের আর পরিত্রাণ নেই। প্রাণ দিয়ে তোদের এহ পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে' 
স্কটিকের দ্বারে প্রতিবিদ্ব দেখ। গেল, সৈনিকের! 
অরবারির আঘাত ক14ডেছে 
৩য় | কেটে ফেল্লে, টুকরে। টুকরো করে কেটে ফে্লে ! 
সঞ্লে মুখ ঢাকিল, নত্কীর! আত্বণাদ কারয়। উঠিল 
শায়েস্তা ৭া। (অস্যথরে) দস্যু শিবাজী! এই নিশীথ আক্রমণের 
গ্রতিফল পাবে। 
২য়। ওই হুজুরের কণ্ঠস্বর । আর তয় নেই । 
বহুলোক। (অঙ্গঘরে) ভূর, ভজুব ! 
শায়েস্তা খা । ( অগ্ভঘরে ) যারা প্রাণ বাচাতে 54, তাঁর) আমার 
বঅঙ্কমরণ কর। 
পালাও, পালাও। 


খয়। পালাও, পালাও। 
নরণাপ' দূত ছ্বারের দিকে গেল 


তানাজ্তী। ( অগ্তঘরে ) পলারিত শায়েস্তা থার অগ্ুসৎণ কর। 
নরনারীর! ফিরয়। অনিল 
ত্য | মরহাঠারা পথ অবরোধ করেছে । 
২য়! এ্রদিকে, প্রদিকে চল। 
অন্য দ্বারের কাছে গ্রিয়। ফারয়। শামল 
১য। এদিকেও মাবছাঠ। দন । 
বেগে একদল মারহাঠী সৈশিক প্রবেশ করিল । উভয় পাশ্ব হইছে 
তানাজী, রঘুনাথ ও মারহ1ঠ। লোন কগণের প্রবেশ 


তানাজী। স্ত্ধ হও কুকুরের দল। 
'বা্টজীর। চীৎকার করিপ। দৌড়াই্রা গেল 
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প্রথম পারি.। আমরা কি বন্দী? 
তানাজী। হাঁ, মহারাজ শিবাজীর বন্দী তোমর] ! 
দ্বিতীয় পারি,। কি! এত বড় স্পর্ধা । জান আমাদের সেনাপতি 


স্বয়ং শায়েস্ত। থ]। 


ঙ 
অগ্ঠ ঘরের গ্রোলমাল থামিরা গিরাছে 


পঘুনাথ। তোমাদের সেনাপতি হাতের একটা আঙুল রেখে 
অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়েছেন । এতক্ষণ তিনি হয়ত আমেদা- 

নশরের পথে। 
পারিষদয়া নতজানু হইয়া কহিল 


পারিষদগণ। রক্ষা কর, আমাদের রক্ষা কর। 
স্বটিকের ছার খুলিয়া শিবাজী প্রবেশ 
করিলেন, প্্ধনে রণরাও এবং সৈনিঞগণ 
শিবাজী। যাঁও কাপুরুষের দল, তোমাদের শিবিরে গিয়ে বল ষে 
শায়েস্ত! খ1 পলা্িত, শিবাজ্জী পুণা অধিকাব করতে এসেছে । 
পারিষদ41 মুক্তি পাইরা। পলায়ন করিল 
রণরাও, দেখ ত দুরে পাহাড়ে পাহাডে মশালের আলো ছেখা 
যায়কি না? 
রণরাও পশ্চাতের জানালার কাছে গেল 
রপরাও। মহারাজ, পার্বত্য পথ দিয়ে প্রজ্জিত মশাল নিয়ে 
অসংখ্য সৈগ্ভ চলা-ফেরা করছে | বাপুজী আর নেতাঙ্ী হয়ত 
মহারাজের অপেক্ষা! করছেন। 
শিবাজী। দেখ ত রণরাও, মুঘল-সৈ্ঠ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর 
হচ্ছে কিনা? 
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রণরাঁও। মহারাজ, যথার্থই অনুমান করেছেন । মুঘল বাপুজী 
আর নেতা্জীকে আক্রমণ করবার জগ্ত তারবেগে অগ্রসর হচ্চে । তাদের 
মপলের আলোকে সমস্ত শহর আলোকিত হয়ে উঠেছে। 

শিবাজী। দেখ ত আর কিছু দেখতে পাও কি না? 

রণর1ও। সর্ধনাশ হলো ম্ঠারাজ্জ! বাপুজী আর নেতাজী 
ৃষ্টপ্রদশন করছেন। তীর পর্বত-শিখরে, অরণোর ভিতরে সৈগ্ভশেন 
সপিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। 

শিবাভী। বেশ! রণরাও, আমরা এখন নিশ্ি্ত | 

রণরাও। কিন্তু বাঁপুজী আর নেতা্ী যে এখনই মুঘল করুক 
আক্রান্ত হবেন। আদেশ করুন মহারাজ, আমি তাদের সাহা যা 
গমন করি। 

শিবাজী। তর কোন প্রয়োজন নেষ্ট রণরাও! মুঘল যথল 
পাহাড়ে গিয়ে উঠবে তখন দেখতে পাবে যে, গ্রজলিত ওই মশাল 
নিয়ে একটি মারহাঠাও সেখানে নেউ। 


রণরাও। সেনাপতিবিহীন মুঘলকে বাধা দান করতে কি 
মারছাঠারা অক্ষম মহারাজ, যে, এবারও তার] পলায়ন করবে! 

শিবাজী। সময় উপস্থিত হলে পিছন দিক থেকে আমরা মুঘণ- 
সৈগ্ক আক্রমণ করব। কিন্তু এখন নয়, এখন নয়, রণরাও ! পাহাড়ে 
এ যে মশাল দেখছ, ও মারহাঠার মশাল নয়। গো-মহিষের শুজে শঙ্গে 
মশাল বেঁধে দিয়ে পাহাড়ের পথে পথে তাদের ভাড়িযে নেওয়া হচ্ছে। 
তোমারই মত মুঘল ভাবছে মারহাঠা সৈগ্ভের|! পুণা আক্রমণ করছে। 
ভাই তারাও ছুটে চলেছে। কিন্ত পাহাড়ে যখন তার! পৌছুবে, 
তখন জলে জলে মশাল সব শিভে যাবে--মুঘল একটি মারহাঠারও 
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সন্ধান সেখানে পাবে না। যেমনটি হবে বলে আশা করেছিল, 
তেমনটি না দেণে মুঘল কিংকর্তব্যবিমূট হয়ে পড়বে। সেই অবসরে 
বাপুজী আর নেন্তাজী মুখল-সৈন্ত আক্রমণ করবে । আর তখনই 
রণরাও ! আমরা (পিছন দিক থেকে মুঘলের ওপর ঝাপিয়ে পড়ব। 

রণরাও। মহারাজ মুঘল, প্রায় পাহাড়ের পাদদেশে 
পৌচেছে। 

শিবাঁজী। ভবানীর নাম নিয়ে এবার চল রণরাও। 

মারহাঠা সৈচ্থগণ ।॥ ভয় ম| ভবানী! 


দ্বিতীয় দৃষ্ঠা 
একটি কুটারের বচিঃপ্রাঙ্গণ। কুটীরের ভিতরে ভজন গান চলিতেছে । 
শিবাজী ও ভানালী প্রবেশ করিলেন। 


শিবাজী। পুনায় এসে ওই মহাপুরুষের চরণ দর্শন না করে আবি 
'ফরব না, তানাজী। তুমি তার ব্যবস্থা কর। 

রামদাস। (কুটীরাভ্যন্তর হইতে ) জয় রঘুপতি ! 

শিবাজী। ওই শোন তানাজী । 

তানাজী। শুনেছি মহার'জ...এ তারই কথম্বর। মহারা। ট্রর 
এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি সর্বত্র মাহষের আবেদন নিয়েই 
দ্তিনি কিরছেন। 
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শিবাজী। আর তারই ফলে হাজার হাজার বার এসে আমার 
পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। ওই দেবতার চরণ দর্শন না৷ করে আমি 
ফিরব না, তানাজী। তুমি তার ব্যবস্থা কর। 
তানাজী কুটারের অঙ্গনের দিকে চলিয়া গেল। 
রামদাস কুটার হইতে. বাতির হইয়| আমিলেন। সঙ্গে 
এক সেবক। তার এক হাতে তার গ্ৈরিক পতাকা-_ 
আর এক হাতে ভিক্ষাভাও--পিছনে তানাজী। 


রামদাস। জয় রঘুপতি! 


শিবাজী অগ্রসঞ হইয়। ভাহাকে প্রণাম করিলেন । রামদাস 
তাহার মুখের দিকে স্থিয়দৃষ্টিতে কিছুকাল চাহিয়! রহিলেন। 


পেয়েছি-'পেয়েছি''সার। মহারাষ্ী সন্ধান করে মাছুষের মত মাচ্ুষ 
আজ পেয়েছি। 

শিবাজী। যদি কৃপাচক্ষে দেখেছেন, তাহলে চলুন, রাজধানীতে 
গিয়ে হিন্দুর আত্ম-প্রতিষ্ঠার এই যঙ্ছে খত্বিকের আসন পরিগ্রহ করে 
আমায় ধন্য করুন। 

রামদাস। রাজধানী, রাজা! রামদাস রাজধানীর এশবর্যা সইতে 
পারে ন। রাজধানী মাম্রষের ম্ুয্যত্বকে নিঃশেষে গ্রাস করে তাকে 
বিলাসের, ওঁদ্ধতোর, শ্বার্থপরতার, জীবন্ত প্রতীক করে তোলে । 

শিবাজী। প্রভূ, এ অধমকেও কি আপনি ওই কারণে অযোগা। 
বলে মনে করছেন ! 

রামদাস। না| রাজা, তুমি তার ব্যতিক্রম ! তুমি রা্জধানীতেই 
থাক কি পর্ধত-গহ্বরেই বাস কর, তোমার তেজঃপুঞ্জ সকল মলিনতা। 
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গ্রাস করবে। কিন্তু তোমাকেও আমি বলে রাখি রাজা, রাজত্বের 
মোহ বড ভয়ানক, সাধনার মহ] বিদ্ব। সর্বদ| সতক থেকে৷ । 

শিবাজা। প্রভু, আমি নিজে খে তা কখনে? অনুভব করিনি, 
ত| নয়! তা করেছি বলেই ত আপনার শরণাপর ভয়েছি। দেচ্ 
আসে, দৌর্বল্য 'আসে, মোহ আসে বলেই ত আমি আশ্রয়প্রাধা। 
একান্তই যদি রাজধানীতে যেতে আপনি অসনম্মত, তাহলে আমাকে 
চরণে টেনে নিন-রাজা শিবাঞজী খদি মরেও খায়, মানুষ শিবাজী 
আপনার আশীর্ধাদে অগুতের অধিকারী হবে। 

রামদাস। রাজা, তুমি কি সত্য বলছ? 

শিবাজী। প্রহর সঙ্গে পারহাস করবার ছুঃসাহস দাসের নেই । 

রামদাস। রাজ্য, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা, সমস্ত পরিত্যাগ করে দ্বারে 


ছারে ভিক্ষা করে ফিরতে পারবে? 
শিবাভী একগ্ডে ডানাজীকে 
শিবাজী। তানাল্ৰী, লেখনী সংগ্রহ করে দানপত্র লিথে আন। 
পৃথিবীতে আমার যা-কিছু আছে, সবই আমি ওহ দেবতার শ্রচরণে অর্পণ 
করলুম। 
কুটারের ভিতর হইন্ডে একটি লোক আসি! একখানি চৌকি 
রাখিল। বরামদাস তাহাতে ন্টপবেশন করিলেন । লোকটী 
পতাকা আর ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়? দাড়ায় রহিল। 
যাও তানাজী, কালবিলম্ব করে! শা! 
তানাজী। কিন্তু মহারাজ,.*.-.. 


শিবাভী। যাও, যাও বন্ধু। 
তানাজা প্রস্থান করিলেন শিব!জা গুরুদেবের পদতলে 


ৰসিলেন | রাঙদাস শিবাজ'র মন্থকে হাত রাখিলেন। 
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রামদাল। বৎস, সক্যাস বড কঠোর ব্রত। 
শিবাজী। কঠোর জীবন যাপনে দাস অভ্যন্ত। 


তানাজী প্রবেশ করিঘা শিবাজীর হাতে দানপত্র অর্পণ করিলেন । 


প্রভূ! আদেশ করুন, দাগ শ্রচরণে অঞ্জপি দান করবে। 
রামদাস। বেশ, তোমার যেরূপ অভিপ্রায় । ভিক্ষাপাত্র। 
রামদাস ভাত বাড়াইলেন । সেবক তার হতে ভিক্ষাপাত্র দান করিল। 
শিবাজী দাণপত্রথান ভাহাতে অর্পণ করিলেশ | হানাজী মাথা! নত করিল । 
শিবাজী। স্থাবর-অস্থাবর যাঁকিছু আমার আছে, সর্ঘন্ব আবি 
'নিবেদেন করছি--গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন। 
রামদাস। রাজা! 
শিবাজী। রাজা নই গ্রভূ, শ্রীচরণের দাস। 
রামদাস। উত্তম। আমার অনুসরণ কব। 
রামদান আবার কুটারের দিকে অগ্্রদর হইলেন । 
শিবাজী ও সেবক তাহার অন্ুগমন করিলেন। 
ভানাজী। মহারাজ, প্রতৃ, বন্ধু'****, 


শিবাজী ফিরিয়াও চাহিলেন না রামদাসের সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্ঠ হইয়| 
গ্রেলেন। তানাজী ক্ষিপ্তের মত প্রাঙ্গণে ছুটাছুটি কগিতে লাগিলেন । 


তানাজী। কেন এ সন্নাপীর কথা মহারাজকে বলেছিলুম...কেন 
সঙ্গে করে নিয়ে এলুম ? এক মৃহূর্তে হারার কল্পনার সামগ্রী হয়ে গেল। 
রণরাও প্রবেশ করিল। 
বণরাও। আপনি এখানে? মহারাজ কোথায়? একি, আপনি 
অমন করছেন কেন! কি হয়েছে আপনার ? মহারাজ কুশলে 
আছেন ত? 
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তানাজ্জী। বরণরাও ! মারহাঠার আজ বড় দুর্দিন। মহারাষ্ট্রকে 
যিনি মুক্তি দেবেন, যভাবাষ্্রকে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন বলে প্রতিজ্ঞা 
করেছিলেন, তিনি আজ রাজ্য-সম্পদ সকলই এক সন্ন্যাসীর পায়ে 
নিবেদন করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন । 
রণরাও | জন্্য।সী! এমন শক্তিমান সন্ন্যাসী কে নেনাপতি, 
মহারাজ শিবাঁজীকেও যিনি মত্রযুগ্ধ করে ফেল্সেন। 
তানাজী। প্রভু রামদাস স্বামী । 
রণরাও। আমার দেখিয়ে ধিন সেশাপতি, কোথায় সেই সন্য]সী। 
আমি তাঁকে মহারাষ্ট্রের বাইরে রেখে আসন, তকে বলব সন্গ্যাসে 
এ জাতির প্রয়োজন শেই। 
শিবাজী (নেপথ্যে )। শিক্ষাং দেহি। 
তানাজা। ওই মহারাজের কণস্বর। এই দিকেই আসছেন । 
গৈরিক বাষ পরিহিত 1শবাজা ঠিঙ্গাভাও হাতে লহ 
কুটার হইতে বাহির হইলেন। 
রণরাও । অনসহ্বা! 


তানাক্জী। চুপ, চুপ রণরাও। 
শিবাজী ধারে ধ'রে তানাজ14 কাছে 


আ:সয়! দাড়াঠলেন 
শিবাজী। তানাজী, বন্ধু, সর্বপ্রথমে তুমিই আমায় ভিক্ষা দরাও। 
তানাঙ্জী। রাজরাজেশ্বরকে ভিক্ষা দোব আমি ! 
শিবাজী। রাজ! আর নই তানাজী--রাজ্জা ওই কুটীরে, আমি 
পৰিব্রাঞ্জক, ভিক্ষা দাও! 


তানাজী। শিববা, বন্ধু .****--. 
শ্িবাজার গল! জড়াইয়। ধর্গয়। তানাঙ্গী 


কাদিতে লাগিলেন 
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রণরাও। মহারাজ ! 
শিবাজী জবাব দিতে ন না: 
রণরাও। সেনাপতি! 
তানাজী। কি রণরাও! 
রণরাও। মহারাজকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি আমার গোটকয়েক' 
প্রশ্নের জবাব দেবেন কিনা । | 
তানাজী। তুমিই জিজ্ঞাস! কর রণরাও ! 
তানাজী দুরে সরিয়। ঈাড়াইলেন 
শিবাজী। কি রণরাঁও ? 
রণরাও। আমি জানতে চাই, এ অভিনয়ের অর্থ কি? 
শিবাজী। অভিনয় ! 
রণরাও। অভিনয় নয়? দেশ, জাতি সব পড়ে রইল--আর 
আপনি জীবনের ব্রত ভূলে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, তাই 
আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? 
শিবাজী। এই-ই প্রথম রাজা সন্গ্যাসী হলোনা, রণরাও। 
ভারতবর্ষের বু রাজ! সন্যাস গ্রহণ করে ধগ্য হয়েছেন ! দেশ রইল, 
জাতি রইল, তাদ্দের মধ্যাদ! রক্ষার জগ্ঠ রইলে তুমি, রইল তানাজী, 
রইল মারহাঠার অধুত বীরসস্তান...আর...আর রইলেন সর্বশভিমান' 
ওই দেবতা, যিনি দয়] করে আমায় আশ্রয় দিয়েছেন। 
রণরাঁও। মহারাষ্ট্র যদি ওই সন্ন্যাসীকে রাজা বলে ন! মানৃতে, 
চায়? ৰ 
শিবাজী। বিদ্রোহ করুক। প্রভূর ইচ্ছায় রাজ-ভূত্য শিবাজী; 
পারবে সে বিদ্রোহ দমন করতে । তানাভী, ভিক্ষা! দাও ! 
তানাজী। কি ভিক্ষা দোব, বন্ধু? 
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শিবাজী। তাহলে আমি চন্নুম পুরবাপীর দ্বারে ছ্বারে। ভিক্ষা 
দাও, ভিক্ষা দাও! 
শিবাজী ধীরে ধারে চলিয়া! গেলেন 
রণরাও। সেনাপতি আদেশ দিন, উন্মত্ত রাজাকে আমি বন্দী 
করি। প্রজার এই অবস্থায় যখন গকে দেখবে, এই সংবাদ যখন মুঘল 
পাবে, তখন মহারাষ্্রকে যে আর বক্ষ! কর! যাবে না। আদেশ দিন। 
তানাজী। আদেশ দেবার অধিকার আমার নেই, রণরাও। সে 
অধিকার ধার আছে, তিনি ওই কুটারে ! 
শিবাজী । (নেপথ্যে ) ভিক্ষা! দাও । 
রণরাও আর তানার্জখ মূর্তির মত দীড়াইয়! রহিল 


তৃতীয় দৃশ্য 
ওউরংজেব ও মহারাজ জয়মিংহ 


ওরংজেব। ভাইদের বিদ্রোহ আমায় যত ন! চিন্তিত করেছে 
মহতবরাঞ্জ, শিবাজীর সাফল/ তাই করেছে। আমি জান্তুম যে, দারা, 
স্থজী, মোরাদ সকলেই শক্তিহীন--কিন্ধু শিবাজী দিনের পর দিন যে 
শক্তি সঞ্চয় করছে, তার সংঘাতে মুখল-সাত্রাজ্য ভেঙে পড়াও অসম্ভব 
নয়। আর শিবাজী শুধু শক্তিমানই নয়, বুদ্ধিমানও বটে। শায়েস্তা খা 
তার প্রকাও নির্বদ্ধিত| নিয়ে পুণায় জাকিয়ে বসে ছিল- আর শিবাজী 
শুধু চাতুরী করেই পুণা কেড়ে নিল। 

জয়নিংহ ৷ কিন্তু যুদ্ধ করলে বীর শায়েস্তা খ! শিবাজীকে সমুচিত 
শিক্ষা দিতে পারতেন-শিবাপী যুদ্ধই করল না। 
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ওরংজেব। তার কারণ শিবাজী মূর্থ নয়। শায়েস্তা খাকে আমি 
বাঙলায় পাঠাচ্ছি মহারাজ । আর আপনাকে পাঠাতে চাই 
দাক্ষিণাত্যে। কি বলেন মহারাজ ? 

জয়সিংহ। সম্রাটের আদেশ, অমান্ত করি এমন শক্তি আম'র 
নাই, কত্ত 

উরংজেব। ওরংজেব স্পষ্ট কথ! শুনতে ভালবাসে মহারাজ, মনের 
কথা স্পষ্ট করে প্রকাশ করুন। 

জয়সিংহ। হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দু হয়ে আঁমি'** 

ওরংজেব। মহারাজ জয়সিংহ! মুঘল যাদের বন্ধু বলে গ্রহণ 
করেছে, তারাও কি হিহ্দু-্্রীতি প্রকাশ করবার অবসর পাবে? আমার 
বিশ্বাস ছিল মহারাজ জয়সিংহ মুঘলের স্বার্থ সংরক্ষণের জগ্ঠ বিদ্রোহী 
হিন্দুদের দমন করতে ধিধাবোধ করবেন না। কিন্তু এখন দেখছি 
মহারাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিভূল নয়। 

জয়সিংহ। জাহাপনা, হিন্দু-প্রীতি বশতই যে আমি শিবাজীর 
বিরুদ্ধে অভিযান করতে দ্বিধাবোধ করছি, তা সত্য নয়। মুঘল 
সাম্রাজ্যের কণ্টক দূর করবার জগ্চ আমি সর্বদাই প্রস্তত! আমি 
শুধু ভাবছিলুম লোকে কি বলবে? তারা ৰলবে হিচ্দুই হিন্দুর সর্বনাশ 
করছে। 

গুরংজেব। আপনি এই ছুর্ণামের ভয় করছেন, মহারাজ? 

জমমিংহ ৷ অন্ত ৬য় জয়সিংহ জানেনা, জীহাপন]। 

ওরংজেব। আমি যখন পিতাকে কারারুদ্ধ করেছিণুম, তখন কিন্তু 
দুর্নামের ভয় করিনি। ভাইদের যখন শাস্তি দিয়েছি, তখনো নয় 
কেননা কর্তব্য আমায় পথ দেখিয়েছিল, বশলিগ্মা নয়। কর্তব্যকে যদি 
পায়ে দলতে পাঁরতুমঃ ধর্মের আহ্বান যদ্দি উপেক্ষা করতুম_-তাহলে 


ওয় দৃশ্য ] গৈরিক পতাকা ৮৫ 


গ্িতীয় জগদীশ্বর আমিও হতে পারতুষ, মহারাজ । আপনার কি মনে 
হয়? 

জয়স্ংহ। জ্াাহাপনার দুর্নাম আমরা কথনে' শুনিনি । 

ওরংজেব। কিন্তু আমি শুনেছি । থাক্‌ সে সব কথ! । শিবাজীর 
বিরুদ্ধে অভিযান করতে আপনি কি তাহলে সম্মত নন? 

জয়নিংহ। জাহাপনার আদেশ কখনো অমাগ্ধ করিনি--এখনও 
করব পা | 

ওরংজেব। আপনি আমায় একটা কঠোর কর্তব্যের দায়িত্ব থেকে 
রক্ষা করলেন, মহারাজ । হা, যশোবস্ত সিংহ দাক্ষিণাত্যে আছেন; 
কিন্তু তার ওপর আমার তেমন আস্থা নেই। দাক্ষিণাত্যে আপনার 
সঙ্গে যাবেন, সেনাপতি দ্রিলীর খ!। 

জয়সিংহ। তারও কি এই কারণ যে. জণহাপনা আমাকে সম্পূর্ণ 
বিশ্বীসকরতে পারেন না? 

ওউরংজেব। হিন্দু-প্রীতি আপনাকে মাঝে মাঝে দুর্বল করে ফেলে, 
- দিলীর থাকে সেইজগ্ই সঙ্গে পাঠাতে চাই। 

জয়সিংহ। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে হিন্দুর প্রতি একটা আকর্ষণ থাকা 
কি অপরাধ? 

ওরংজেব। অবশ্যই নয়। শিবাজীকে শান্তি দেবার জগ্যই যে আমি 
বাগ্র, এমন কথা মনে করবেন না, মহারাঙ্গ। আপনি যদি পারেন 
শিবাজীকে মুঘলের আধিপত্য স্বীকার করিয়ে নিতে, তাহলে 
আমি তাকে পাচহাজারী মনসবদারী দিতে পারি। আর এ কাজে 
আপনি ছাড়া আর কেউ সাফল্য লাভ করবেন বলে আমার বিশ্বাস 
নেই। 

জয়সিংহ। জাহাপ্‌নার অনুগ্রহ ! 
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ওরংজেব। মহারাজ তাহলে দাক্ষিণাতয অভিযানের আয়োজন 
করুন। আমর! এখানে সাগ্রহে সেইদিনের জগ্য অপেক্ষা করব, যেদিন 
শিবাজীকে আপনি এখানে নিয়ে আসবেন! 
অয়সিংহ প্রন্থানের উদ্ভোগ করিলেন । 
মহারাজ জয়সিংভ ! 
জয়সিংহ ফিরিয়| দাড়াইলেন। 
আপনি যতদিন দাক্ষিণাত্যে থাকবেন. ততদিন কুমাৰ রামসিংহ দরবারে 
উপস্থিত থেকে আমাদের আনন্দ বুদ্ধি করবেন। 
ভায়সিংহ। সম্রাট ! 
ওরংজেব। বলুন মহারাজ ! 
জয়মিংহ | সম্রাট কি স্পষ্ট কথ! বলবেন না? 
ওরংজেব। আমি ত পুর্ধেই বলেছি মহারাজ, ওরংজেব স্পষ্ট 
কথাই বলে। 
জয়সিংহ। সম্রাট কি আমায় অবিশ্বাস করেন না? 
ওরংজেব। আমাকে কি এই কথাই বিশ্বাস করতে বলেন মহারাজ 
যে, বার্ধক্য বশত মহারাজ জয়সিংহও তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির তীক্ষতা 
হারিয়েছেন? আপনাকে অবিশ্বাম করলে, আপনাকে দাক্ষিণাতে 
পাঠাতুম না; পাঠাতুম কাবুল ব' কান্দাহার জয় করতে--জীবন নিয়ে 
যেখান থেকে আপনি ফিরে আপতে পারতেন না। 
জয়সিংহ কুর্ণিশ করিয়! চলিয়! গেলেন। জয়সিংহ যে-দিকে 
চলিয়া গেলেন ওয়ংজেব কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া! 
রহিলেন। তারপর একটু হাসিয়। বলিলেন । 


রাত্দপুত চুর, কিন্তু মুঘলও মৃর্থ নয়। 
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দিলীর থা। প্রবেশ করিয়া] কুর্ণিশ করিলেন । 
এই যে দিলীর। দিলীর 
দিলীর। জহাপনা। 
ওরংজেব। হিন্দুর বুদ্ধি খুব তীক্ষ, ন! দিলীর ? 
দিলীর। এত বড় একটা জাতি, এত বড় সভ্যতা গড়ে তুলেছিল ! 
ওরংজেব। আর মুসলমান, দিলীর? জাতি হিসেবে খুবই ছোট ! 
সভাযত1 তাদের কখনো ছিলনা, এখনও নেই--কেমন ? 
দিলীর। দাঁস সেকথা বলেনি, জাাহাপনা। 
ওরংজেব। দিলীর খা! তা অবশ্যই বলবেনা-_কিস্তু জয়সিংহ বলতে 
'পারে। মুখে না বল্পেও ভাবে ইঙ্গিতে তাই প্রকাশ করে। সামান্ 
একটা মারছাঠা জায়গীরদার শিবাভী, শুধু নাকি বুদ্ধির বলেই মুঘলকে 
বার বার পরাজিত করেছে । আমি এবার তাই দেখতে চাই) মুঘল 
সতাই নির্কোধ কিনা? 
দিলীর ৷ মুঘল যে নির্ব্বোধ, সে কথা কে বলেছে জাহাপন|? 
ওরংজেব। এক এক সময় আমারই তাউ' বলতে ইচ্ছে হয়, 
দিলীর। তোমাকে আমি দাক্ষণাত্যে পাঠাতে চাই মহারাজ 
'জয়সিংহের সহকম্মারূপে | ্‌ 
দিলীর | মহারাজ যশোবস্ত সিংহ ? 
গুরংজেব। তিনিও সেইখানেই থাকবেন। হিন্দুর মনে একটা 
ক্ষোভ রয়েছে, দিলীর | তাদের বিশ্বাস যে, সব থাকতেও তারা শুধু 
সুসলমানের চক্রান্তেই সর্বন্থ হারিয়েছে। তাই যখনই কোথায় 
কোনমতে হিন্দুশক্তি এতটুকু প্রবল হয়ে ওঠে, তখনই তারা আশা করে 
কমগ্র ভারতবর্ষ নিয়ে আবার তার! ধর্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত.করবে। যশোবন্ত 
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সিংহ, জয়সিংহ, সকল রকমেই মনুষ্যত্ব হারিয়েছে-কিন্তু হিন্দুত্বের 
গরবটুকু আজও ছাড়তে পারেনি । শিবাজীর অভ্যুখথান দেখে এরা 
ভাবছে হিন্দুরাজ্য বুঝিবা আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমিও বলে 
রাখছি দিলীর, এদের দিয়েই আমি শিবাজীকে দমণ করাব। এই জগ্তই 
তোমাকে দাক্ষিণাত্যে যেতে হবে। 

দিলীর। দিলীর চিরদিনই সঞ্জাটের আদেশ বিনাপ্রশ্নে পালন 
করেছে। 

ওরংজেব। তাইত জান্তুম দিলীর। শারেস্তা থা, .এনায়েৎ 
খা.যাক দিলীর! মহারাজ জয়সিংহের সঙ্গে তুমি অবিলম্ষে 
দাক্ষিণাতো যাও। শিবাজীর স্পর্ধ! আর বেড়ে উঠতে দিলে মুঘল 


সাম্রাজ্য বিপন্ন হবে। 
প্লীর প্রস্থান করিলেন 


হিন্দুর প্রতিষ্ঠা, মহারাষ্ট্রের স্বরা্র--উরংজেব জীবিত থাকতে নয় ! 
'উরংজেব প্রস্থান কঠিলেক 


চতুর্থ দৃশ্য 
রামদাস স্বামীর কুটার-প্রাঙ্গণ ৷ রামদ।ন উপবিষ্ট । তানাজী পিষনে। 
একজন শিশ্ন পতাক। ও ভিক্ষাভাও লইয় দাড়াইয়া আছেন । 
নীচে জিজাবা৮ ও শালী বসিয়া আছেন । 
তানাজী এবং রণরাও দণ্ডায়মান 


রামদাপ। বিশ্বাস কর মা, মহারাষ্টেকে শক্তিহারা করবার জন্য 
আমি তোমার পুত্রকে সন্যাসে দীক্ষা দিই-নি | তোমার পুত্রের 
তপন্তায় মহারাষ্ট্রের শক্তিই বৃদ্ধি পাবে। 
পিজাবা। প্রত! নারী আমি, সন্ত্যাসের নর্শ অবগত নই, 
মহারাষ্ট্রের বীরসন্তান রণসাজ তাগ করে, বৈরাগীর উত্তরীয় কাধে 
ফেলে তিক্ষাভাগ হাতে নিয়ে, »ংসারের অনিত্যতা প্রচার করলে! 
মহারাষ্ট্রের কতখানি হিত সাধিত হবে, তা অহুমান করে নেবার শক্তি 
আমার নেই। ভারতের অতীত ইতিহাগ মনে মনে আলোচনা করে 
আমি দেখতে পেয়েছি প্রভূ যে, সংসারের প্রতি, সম্পদের প্রতি 
আসক্তি নয়_-অনাসক্তিই--হিন্দুর এই শোচনীয় অধঃপতনের জঙ্চ 
দায়ী। 
রামদাস একটু হাপিলেন, ঠারপর বছগিলেন 
রামদাস। ভারতের ইতিহাসে তুমি কি শুধু দেখেছ মা বেরাগ্যের 
প্রভাবে শক্তির অপচয়? এশখ্বর্মোর অনাচার দেখশি » তামনিকতার 
জড়ত] দেখনি? মদ-মাতসর্যোর উচ্ছুঙ্খলতা উদ্দামত! দেখনি ? বৈরাগ্য 
বিরতি নয় মা, বৈরাগা মানঘকে খর্ব করে না মা, বৈরাগ্য মাচছুষকে 
অতিমানব করে তোলে । মারহাঠায়, শুধু মারহাঠায় নয়, সমগ্র ভারতে 
একটি অতিমানৰ যেদিন আত্মপ্রকাশ করবে, সেদিন তার সকল দৈস্তের 
অবসান হবে। বিশ্বাস কর মাঃ তোমার পুত্র, আমার শিশ্যু, মহা রাষ্ট্রের, 
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রাজ!...***ভবানীর বংশাবতংশ মহারাজ শিবজীই সেই অতিমানবত্বের 
অধিকারী । সন্ন্যাস তার পক্ষে পুরুষোত্তম হবার সাধন] | 

তানাজী। সে সাধনায় যতদিন তাকে সমাহিত থাকতে হবে, 
ততদিনে মহারাষ্ সমাধি প্রাপ্তি হবে। 

জিজাবাঈ | প্রভু, রাজ! সব্নযাস গ্রহণ করেছেন শুনে প্রজার হতাশ 

হয়ে পড়েছে ; শক্রর! হয়েছে উল্লসিত। এতদ্দিন যার! মহারাষ্টের 
মঙ্গলের জন্য জীবন পণ করে মহারাষ্ট্রের সেবা করে এসেছে, শিব্বার 
সন্গ্যাস তাদের মেকদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে । শিব্বা যদি আর রাজধানীতে 
ফিরে না যায়, রাজদণ্ড আর যদি না গ্রহণ করে, তাহলে আপনার 
রাজ্যভার আপনিই গ্রহণ করুন। এ অবস্থায় আর একদিন থাকলে 
অরাজকতা এসে পড়বে । 

রামদাস। মা. আমি সন্ন্যাসী, রাজধশ্ম অবগত নই | আমি রাজ্য- 
'ভার গ্রহণ করলে সব দিকেই হয়ত বিশৃঙ্খলা দেখ দেবে। 

রণরাও। রাজ্য পরিচালনার শক্তি যদি না-ই থাকবে, তা”হলে 


মহারাজ শিৰাজীর দান গ্রহণ করলেন কেন? 
রামদান ঈষৎ হাপমিলেন 


রামদাস। তোমাদের কাউকে দিয়ে দোব বলে। নেবে? তুমি 


নেবে? মা,তুমি? 
জিজাবাঈ | সন্তান যার সন্বাস নিয়েছে, রাজ্যের বিলাসে তার 
'প্রয়োজন ? 


রামদাস। ত।*ছলে রাজ্যে কারুর কোন প্রয়োজন নেই? মহারাষ্্রকে 
রক্ষা করবার জগ্ঠ কোন মারহাঠাই এগিয়ে আসবে না? সারা মহারাষ্ট্রে 
শিবাজী ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই? উজ্ম। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। 
তাছলে আমাকেই করতে হবে। 
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শিবাজী প্রবেশ করিলেন, হীতে তার ভিক্ষ!ভা্ড । সকলে চিত্রাপিতের 
মতো বসিয়। রহিলেন | শিবাজী ধীরে ধাঁরে রিয়া রামদাস স্বামীর চরণে 
প্রণত হইলেন | তারপর উঠিয়| দাড়াইলেন, অন্য কাহারও দিকে 
ফিরিয়াও চাহিলেন না । 


রামদাস। শিবাজী, তোমার সাধনায় আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি 
যে সতাই রাজধি, সে পরিচয় পেয়ে আমি বুঝেছি মহারাষ্ট্রকে তুমি 
প্রতিষ্ঠিত করবে। রাজ্জো ফিরে গিয়ে) আগেকার যতে। রাজকার্ধা 
পরিচালন] কর। 

শিবাজী। গ্রভৃ, আপনার আদেশ শিরোধাধ্য। কিন্তু ইষ্টদেবতার 
পায়ে একবার যা! নিবেদন করেছি, আবার তা কেমন করে গ্রহণ করব ? 
রাজ্য, সম্পদ, কিছুই ত আযার নয়। 

রাম্দাস। রাঙ্গা তোমার নয়, তা! আমি জানি। মহারাষ্ট্র তার 
র।জার নয়, মহারাষ্ট্র সমগ্র জাতির । রাঙ্গার নয় বলেই তুমি রাজা 
কাউকে দান করতে পার লা। মহারাষ্ট্র যেদিন বলবে যে, সে তার 
রাজাকে চায় না, সেইদিন রাঁজাভার ফেলে তুমি আমার কাছে চলে 
এসে! | মনে রেখে, রাজগি তোমার বিলাপ নয়--তোমার ধর্ম । 

শিবাজী। ত্বয়া হৃধীকেশ হৃদিগ্িতেন, যথা নিষুক্তোম্মি তথা 


করোমি। 
শিবাজী রামদাসের পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন । রামদাস 
তাহাকে উঠাইয়া! বুকে টানিয়! লইলেন 
রামদাস | কুটীরে গিয়ে রাজবেশ পরিধাঁন করে এস । 
শিবাজী। প্রতুর এই স্গেহের দানও সঙ্গে নেবার অধিকার আমর 
ঢ 
রামদান। অধিকার কেন থাকনে না ধৎস। প্রয়োজন যখনই 
হবে, তখনই মন্ন্যাসপীর এই বেশ আমি তোমায় পরিয়ে দোব। 
শিবাক্সী কুটারে চলিয়! গেলেন । 


৯২ গৈরিক পতাকা | ওয় অঙ্ক 


জিজাবাঈ। প্রভু, আমায় মার্জন। করুন। আমি আপনার 
অভিসন্ধি বুঝতে না পেরেই আপনাকে কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেবার 
স্পর্ধা প্রকাশ করেছিলাম । 
রামদাস। শিবাজীর জননী শক্তিনূপিণী--সে তারই যোগ্য কাজ 
করেছিল । এগ্রন মা না হলে কি অমন সন্তান হয়? 
শিবাজী কুটীর হইতে বাহির হইয়! আসিলেন । 
এস বৎস। 
রামদাস শিয়ের ভাত হইতে গৈরিক-প্তাকাটি লইলেন 
তোমার গৈরিক বেশ আমি গ্রহণ করেছি বলে দুঃখিত 
হয়ো! নাবংস। তার পরিবর্তে তাঁগের "নিদর্শন এই গৈরিক পতাকা 
তুমি ধারণ কর। এই গৈরিক পতাকা সর্বাদাই তোমায় কর্তবোর 
পথ দেখিয়ে দেবে। 
শিবাভী হাটু গাড়িয়! বসিযা পতাক গ্রহণ করিলেন । 
শিবাজী। গ্রভু, পবিত্র এই পতাকা বহন করবার শক্তি আমার 
দিন। 
রামদাস তাহার মস্তকে ভাত রাখিলেন । শ্িবাজী পাক! 
লইযা উঠি! দাড়াইলেন ॥ 
শিবাজী। আজ থেকে ত্যাগ ও শক্তির প্রতীক এই গৈরিক 
পতাকাই হে'ক মহারাষ্ট্রের জাতীয় পতাক]। 
তানাজী এবং রণরাও অসি উন্মুক্ত করিয়৷ জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন 
করিল। শ্যামলী ও জীজাবাঈ পতাকার উদ্দেশে প্রণত হইলেন । 


চতুর্থ অস্ক 
প্রথম দৃশ্য 


বিজাপুর দুর্গের অংশ । পপীর নাচিতেছিল, গাহিতেছিল। 
বরা বসিয়াছিল। সথাঁদের গ্রান। 


আয় রূপসী, আয় ষোড়শী; নাচবি যদি আগ ললিতা | 
জ্যোছণ!তে বয় শতুন হাওয়া, চকোর কোথায় গাইছে গীতা 
চাদের কিরণ কুড়িয়ে নিয়ে, ফুলের পরাগ উড়িয়ে দিয়ে, 
ঘোমটা খুলে দুলিয়ে বেণী, খু জব সবাই নণের নিত] । 
ধুন-সায়গে স্বপন-সচা, মধুর দুটি নয়ন-পাখী-- 
গ্ান-জাগ|নে। নূপুরভালে, না'রব খানে উঠবে ডা।ক-- 
ভোমর।-বধু যে-ছর সাধে, শাচব সখি ভারই ছাদে. 
ঘুম-প্রীদের রডীন হাসি, ভুলিয়ে দেবে দুখের চিতা | 


বার।। তোমর। যাও, আমার একটু একলা থাকতে দাও । 

মরিয়ম । রাতর্দিন কি এত ভাব তুমি ! 

বীরা। মে তোমর! বুঝবে না, মরিঘ্ম। আপন বলতে কেউ 
নেই, শিবাজী কাউকে রাখেনি । 

মরিয়ম । তোমরা যাও। 

সখীগণের প্রস্থান 

বা হ'য়ে গেছে, তা ভূলে যাও। বেগযনাহেব তোমায় ভালবাসেন, 

স্বয়ং স্থলতান তোমার জগ্ত পাগল, তোমার ভাবনা] কি বিবিসাহেৰ ! 


৯৪ গৈরিক পতাকা [ ৪র্থ অঙ্ক 


বীরা। তুই শ্ততে যা মরিয়ম। সুলতানের কথ! কখনে!৷ আর 
আমার কাছে বলিসনে। 

মরিয়ম। তা কি পারি বিবিসাহেব! তিনি আমাদের প্রভু । 
ত!র গুণগান করলে আমাদের যে সাতজন্মের পাপ ঘুচে যায়। 

খীরা। নিজের ঘরে গিয়ে সেই গুণগান কর্গে। আমায় আর 
বিরক্ত করিসনে। 

মরিয়ম । কিন্তু বিবিসাহেব, সুলতানকে দেখলে আর চোখ 
ফেরাতে ইচ্ছে করে না। শুনেছি মুঘল-বাদশাহের মাঝেও অমন 
নুপুরুষ কেউ নেই। 

বীরা। তোদের স্থলতানকে আমি দেখেছি মরিয়ম । সে সুন্দর, 
থুবইই স্ন্দর। আর জেনেছি সে শয়তান--শিবাজীর চেয়েও 
শয়তান । ূ 

মরিয়ম । ও-কথা মুখ দিয়ে আর বার করোনা, বিবিসাহেব। কেউ 
শুনে ফেলে রক্ষা থাকবে ন]। 

বীরা। মরিয়ম? 

মরিয়ম । কি বিবিসাহেব 

বীরা। আমায় তুই একটুখানি বিষ এনে দিতে পারিস ? 

মরিয়ম । তুমি সত্যি-সত্যিই রাগ করেছ। নাঃ! আমি শুতেই 


চল্লাম। চাদ ডুবুডুবু। অনেক রাত হয়েছে। 
মরিরম উঠিয়া] চলিয়া! গেল। 
আলি শাহ. আনিয়! দরজার 
কাছে চুপ করিয়া ধাড়াইলেন 
বীরা। কেন বিজাপুরে এসেছিলুম ! শ্তামলি। তোর কথা কেন 


ওনলুম না। 


১ম দৃশ্ত ] 


গৈরিক পতাক! ৯৫ 


বীরাবাঙ্গ কিছুক্ষণ চুপ করিয়! থাকিয়া গান হুর করিল, 
বিদায় বেলার চোখের জলে, 
ভর্ুব আনি ডাল|। 
সাঙ্গ হয়ে গেল এবার 
ফুল কুড়ানোর পালা। 
ফুল ক'রে কাননভুম 
আবার যেদিপ আসবে তুমি 
তোমার গলায় দুলিয়ে দেবে 
আমার ৰাহছর মাল! ॥ 
নীল আকাশে তারার কুসুম ফুটুছে অনত্ত, 
তারই মাঝে ঘুমোর় আমার প্রাণের বসন্ত, 
আজকে শীরব চাদনী রাতে, 
জোছন। কাদে আমার সাথে 
কাদ্‌ছে বাশী নেইকো৷ আমার-_ 
শওর বংশীয়াল! ॥ 
দেওয়ালের উপরে একটি মাথা দেখা গেল। বীরাবাঈ" 
ভয়ে পিছ্াইয়।৷ গেল 


ৰীরা। একি! দেয়াল বেয়ে উপরে উঠে আসছে কে? 


রণরাও ( নেপথো ) 


বীরা। 


আলি শাহ. আর একটু আড়ালে গির়। দাড়া ইলেন- 


বার! কীপিয়া উঠিয়া! বুধ চাপিয়! ধরিল, 


বীরা। কে ডাকলে । গেই কণ্ঠ দিয়ে কে আমায় ডাকলে? 
রণরাও ! বীরা! আমি এসেছি। তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি, বীর! 


জানাল! দিয়! মমন্তটি শনীর দেখা গেল । 


বীর) রণরাও ! 


৯৬ গৈরিক পতাক। [ £র্থ অন্ত 


রণরাও। হা বীরা, আমি, আমি রণরাঁও! এস, বীরা, আমার 


সঙ্গে চল। 
বারা। কোথায় যাব? 


রণরাও। তোমার পিতার ছর্গে। 

বীরা। সে ছুগ ত শক্র অধিকার করে নিয়েছে। 

রণরাও। শক্রু নয়, এক্র নয় বারাঁ। দেবতার চেয়েও বড়, 
দেবতার চেয়েও উদার। 


বারা। যে তোমার আমার মাঝে একটা পাহাড়ের ব্যবধান 
স্যষ্টি করেছে-_ 


রণরাও। সত্য নয়, ত] সত্য নয়, বীর! 

বীরা। যে গুপ্তধাতক দিয়ে আমার পিতাকে হত্যা করিয়েছে ! 

রণরাও | বারা, অভাগী বীর]! 

বীরা। যার জগ্ত এই পাপ-পুরীতে আশ্রয় নিয়ে আমায় নিত্য শত 
ঘ্বণ] প্রস্তাব শুনতে হচ্ছে, লম্পঢের লালমা থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্ 
'অষ্টগ্রহর শঙ্গাগ থাকতে হচ্ছে ! 

রণরাও। আমার সঙ্গে এই পাপ-পুরী ত্যাগ করে চল বীর! 
তোমার পিতার ছুর্গ মহারাজ শিবাজী তোমারই জগ্ত রেখে 
দিয়েছেন! 

বারা। শিবাজীর কপ! কুড়িয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না, 
রণরাও ! 

রণরাও। তাহলে চল তোমায় অন্ত কোথাও নিয়ে যাই। 

বরা। রণরাও ! 

রণরাও। বেলী খিলন্থ করোন! বার | শক্রুপুরী, প্রহরীর। সজাগ, 
দেখে ফেন্গে আর ফিরে যাওয়া হবে না। 


১ম দৃশ্ত ] গেরিক পতাকা! ৯৭ 
আলি শাহ. বাহির হইয়! গেল এবং একট! বল্পম লইয়া 
ফিরিয়া আধিল 

বীরা। কিন্তু তোমার গঙ্গে ত আমি যেতে পারি না, রণরাও! 

রণরাও। আমার সঙ্গেও যেতে পার না! 

বীর1। নারীকে তুমি কি মনে কর রণরাও? সেকি হদয়হীন, 
সখেরই পুতুল কেবল, যে, ইচ্ছামত তাকে প্রতাখ্যান করবে, ইচ্ছামত 
তাকে আদর জানাবে ? 

রণরাও। নারীকে আমি দেবী বলেই জানি, বীরা। 

বীরা। মিথ্যা কখা, মিথা কথা রণরাও। যদি তা সত্য হতো, 
তাহলে আজ ভূমি আমার কাছে আপমতে সাহসী হতে না। তুমি যাও, 
চলে ঘাও রণরাও, আমি এইখানে শত অসম্মানের জীবন যাপন করব, 

ত[ও তোমার সঙ্গে যাব ন|। 

রণরাও। অভিমান ত্যাগ কর, বীর । 

বীরা। একে অহিমান বলে আমার আর অপমান করোনা, 
রণরাও। এ অভিমান নয়, এ আমার নারীতের মধ্যাদ]। 

রণরাঁও। ফিরে চলে যাব বীরা? 

বীরা। যে-দাবী তুমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছ, ইচ্ছা করলেই কি 
'আবার তা প্রতিষ্ঠা করতে পার? পার না, পার না, রণরাও ! 

বীর! সরিয়! ঈড়াইয়! ছুই হাতে মুখ ঢাকিল 

রণরাও। হয়ত এ শান্তি আমার প্রাপ্যই ছিল। কিন্তু তবুও বলে 
যাই বীরা, যদি কখনে| প্রয়োজন হয়, যদি কখনো! মার্জপা করতে 
পার-_-তাহলে রণরাওকে ম্মরণ করে! | প্রথম মিলনের সেই মধুর- 


স্থৃতিটুকু বুকে নিয়ে সে তোমার জগ্ অপেক্ষা করবে। 
রণরাও নামিয়। গেল। আলি শাহ বর্শা 
ছুড়িবার উন্ভোগ করিল 
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বীরা। একি সুলতান ? 
আলি শাহ্‌। বর্শার ডগায় একটা শিকার পড়েছে, হিন্দুবাইঈ। 


একটু সবুর কর, তোমার পদতলেই উপহার দোব। 
আলি শাহ. লক্ষা স্থির করিল। বীর! 
আলি শাহকে জড়াইয়া ধাঁরল 


বীরা। রক্ষা কর, রক্ষা কর ! 
আলি শাহ. বশ! ফেলিয়! দিল 


আলি শাহ । তোমারই কৃপায় কাফের প্রাণ লাভ করল। কিন্ত 

কি কোমল তোমার স্পর্শ! 
বীরাবা্ট' সলতানকে ছাড়িয়া দিয় সরি দীড়াইল 

বীরা। দ্থলতান ! 

আলি শাহ.। বাইরের শীকারট! মাটি কবে দিলে, আবার নিজেও 
তুমি ধরা দেবে না! তাও কি হয়? আমি তোমাকে চাই, তোমাকেই 
আমি চাই বীরা। মরিয়ম কি বলেনি. তোমার ওই দ্ূপ কি আগুন. 
জেলে দিয়েছে আমার অন্তরে ! 

বীরা। বিজ্কাপুর-স্থুলতানের এই কি উচিত ব্যবহার? 

আলি শাহ্‌। নয় কেন? শ্বনেছি তোমাদেরই শাস্ত্রে লেখে-ভূমি 
আর নারী বীরভোপ্যা ! 

বীরা। লজ্জা করে ন] কাপুরুষ, বীরত্বের কথ! কইতে? অসহায় 
এক নারীকে আশ্রয় দিয়ে তাকে যে অপমান করতে পারে, সে 
আবার বীর | 

আলিশাহ্‌। অপমান করতে চাইনে বীরা, তোমাকে আমি, 
সিংহাননে বসাতে চাই, বিজাপুরের নূরজাহান করে রাখতে চাই। 

বীরা। এখুনি এই কক্ষ পরিত্যাগ কক্ষন সুলতান ! 
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আলি শাহ.। কিন্ত তার আগে-_ 
আলি শাহ, বীরাবাঈয়ের দিকে অগ্রসর হইল। 
বশ! তুলিয়। লইয়! বীর কহিল 


বীরা। সাবধান ছুলতান ! মারহাঠার মেয়ে সত্যই অবল। নয়] 
বেগম প্রবেশ করিলেন 
বেগম। আলি শাহ.! 


আলি শাহু। মা! 
আলি শ!হ. চলিয়া গেল, বীরাবাঈ বর্শ! ফেলিয়া 


দিয় বেগমের পদতলে লুটা হয়৷ পড়িল 


বেগম। এই পাপেই বিজ্াপুর গেল! 
বেগম সেইখানে বলিয়া বীরাৰাঈয়ের 


মাথা কোলে তুলিয়! লইলেন 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
শিবাজীর দরবার--অমা ত্াগ্ণ সহ শিবাজী 

শিবাজী। মুঘলের সঙ্গে আমাদের সর্ভত ছিল যে, সমাট ওরংজেবের 
প্রতি সম্মান প্রদশন করবার জগ্ভ আমাকে আগ্রা যেতে হবে না। 
বন্ধগণ, আমি তারপর বিবেচনা করে দেখনুম যে, আমি একবার আগ্রা 
ঘুরে এলে ফল ভালই হবে। 

পেশোয়া। কিন্তু উরংজেব ধূর্ত, তাকে কি আমরা সম্/ক্‌ বিশ্বাস 
করিতে পারি মহারাজ ? 

শিবাজী। পারি কি না, একবার পরখ করতে চাই পেশোয়! । 
বার বার মুঘলের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হয়েছে। কিন্তু মুঘল 
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কোন সন্ধিরই মধ্যাদা রক্ষা করেনি। আমি নিজে একবার দেখে 
বুঝে আসতে চাই মুঘলের শক্তি আসলে কোথায়। 
পেশোয়া। মহারাদ্! মহারাষ্ট্রের কেবল নয়, সমগ্র হিন্গুর, 
শিবরাব্রির সলতে আপনি। আপনাকে অবলম্বন করে হিন্দুর আশা- 
ভরসা বদ্ধিত হচ্ছে, হিন্দুর একটা ভবিষ্যুৎ গড়ে উঠেছে । আগ্রা গেলে 
যদি আপনার কোন অমঙ্গল হয়, তাহলে ব্যক্তিগত ভাবে কেবল 
আমাদেরই ক্ষতি হবে না মহারাজ, সমগ্র হিন্দু জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে। 
যোদ্ধুবেশে শস্ভাজী প্রবেশ করিল 
শন্তাজী। বাব! ! আগ্রা যাবার জন্য আমি প্রস্তত। এই দেখুন! 


শিবাঞ্ী পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া বহুক্ষণ তাহার মুখের 
দিকে চাহিয়। রহিলেন ৷ তারপর বলিলেন 


শিবাজী। কর্তব্যের আহ্বান জীবনে যখনই আসবে, তখুনি 
তর জন্ত এদ্লি প্রস্তুত থেকো, পুত্র। বন্ধুগণ! গুরুদেব এখন 
কোথায় তা আমার জানা! নেই। সময়ে ভিনি দাসকে দেখা দেবেন, 
এ বিশ্বাস যদিও আমার আছে, তবুও এখানকার সকল ব্যবস্থা আমি 
স্থির করে যেতে চাই। আমার অমুপস্থিতিকালে মায়ের আদেশ 
নিয়ে তোমরা রাজকার্য পরিচালন! করবে । আশা করি তোমাদের 
কারু এতে অমত থাকবে ন]। 

পেশোয়া। জননী জিজাবাঈ অপতানির্বিশেষেই প্ররপ্তা পালন 
করবেন। 

শিবাজী। বিচার-বিভাগ সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থার কোন 'প্রয়োজন 
নেই। মুঘলের সঙ্গে যখন সন্ধি স্থাপিত, তখন আশ! কর! যায়, যুদ্ধ 
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আপাতত আমাদের করতে হবে না। কিন্তু তা না হলেও. তানাজী, 
সমস্ত কিল্লাদারদের সর্বদা সঙ্ঞাগ থাকতে বলে! ! বিজাপুর, গোলকুণ্ডা 
অথবা মুঘলই যদি কখনো কোন হুর্গি আক্রমণ করে, তাহলে যেন 
সম্যক অভ্যর্থনার ভ্রুটি না হয়। নৌ-বহরঃ সম্বন্ধে আমার বিশেষ 
বক্তব্য এই যে, ফিরিঙ্গিরা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে; সিদ্ধিরাও 
বিরাট শক্তি সংগ্রহ করছে। মহারাষ্ট্র যেন দুয়ের প্রতিই সমান 
দৃষ্টি রাখে। 

পেশোয়।। আগ্রায় মহাঁরাজকে কতদিন থাকতে হবে? 

শিবান্ধী। তা তো জানি না, পেশোয়া। মুঘল সাম্রাজ্যের 
বাপার কি তাই-ই আমি ধারণায় আনতে পারি না। তারপর 
মুঘল বাদশার রাজধানী-_মায়ার ফাদে যদি জড়িয়েই ফেলে, তাহলে 
ফিরে হয়ত নাও আসতে পারি । কি বল, শস্তা ! 

শন্তাজী| ই! বাবা, শুনেছি আগ্রার মাহুষপ্রলো এত বডলোক 
যে, তারা হাস্থক আর কাছুক ঝুর ঝুর করে মুক্তোই ঝরে ! 

নকলে হাসির! উঠিল 
আপনারা হাসছেন? শ্টামলী বলেছে, সে সব জানে। 


শ্যামলি, শ্তামলি। 
শস্তাজী বাহির হইয়া গেল 


শিবাজী। আগ্রায় আমি সাতজন মেনানী আর মহম্্র সৈনিক 
সঙ্গে নোব। আশা করি তাদের অভাবে আপনাদের কোন অন্গুবিধ! 
হবে না। 

পেশোয়।। আমার মনে হয় সঙ্গে আরে! কিছু বেশী সৈগ্ক থাকা 
ভালো । 


১০২ গেৈরিক পতাৰা [ ৪র্থ অঙ্ক 


অনেকে । আমাদেরও তাই মনে হয়। 

শিবাজী। আপনারা আমার জগ্ত অত্যন্ত উংকষ্টিত হয়ে 
উঠেছেন। সৈগ্ঠা সঙ্গে নিচ্ছি শোভার জঙ্গ, মহারাষ্ট্রের মধ্যাঁদ! রক্ষার 
জন্য, যুদ্ধ করবার জন্ম ল্জী। মহারাষ্ট্রে একটিও সৈচ্ঠ অবশিষ্ট না রেখে 
যদি সমগ্র বাহিনী আমার সঙ্গে নিয়ে যাই, তা হলেই ব! কি 
করতে পারি? মুঘল সৈল্ত-বারিধির মাঝে মহারাষ্ট্রবাহিনী বুদ্বুদের 
মতই যে মিলিয়ে যাবে। 

পেশোয়া। কিছুতেই যেন মন চাইছে না মহারাজ, আপনাকে 
আগ্রায় পাঠাতে। যে সাম্রাজ্যের জগত বাপকে বন্দী করেছে, তাইদের 
হত্য! করেছে--সে কি না করতে পারে, মহারাজ ? 

শিবাী। বাপ ছিল তার বৃদ্ধ পক্ষাঘাতে পঙ্গু; তার ওপর 
'ত্যন্ত স্লেহশীল--ভাইদের মাঝে কেউ ছিল উদার, কেউ ছিল দুর্ববজ। 
তাই ওরংজেব তাদের সম্বন্থে ও-ব্যবস্থা সহজেই করতে পেরেছে। 

রামদাস প্রবেশ করিলেন 
রামদাস। মহারাষ্ট্রের জয় হৌক। 


শিবাঁজী। গুরুদেব! 
রামদাসের পদতলে প্রণত হইলেন । সঙ্গবেত সকলে প্রণাম করিল 


রামদাস। এই আগ্রা-যাজ্রাই মহারাষ্ট্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সুচনা। 
শিবাঙী। তা"ছলে এবার আপনার রাজত্ব আপনিই গ্রহণ করুন 
গুরুদেব ! ভৃত্য আমি, আপনার আদেশ বহন করে নিশ্চিন্ত মনে আগ্রা 


যাস্্া করি। 
রামদাপ। বার বার একই ভূল কেন কর, বখস। ও সিংহাসন 


'আমারও নয়, তোমারও নয়,-সকল মারহাঠার। তোমার অবর্তমানে 
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মারহাঠারাই করবে ওর মর্ধ্যাদ! রক্ষা। স্বেচ্ছায় আমি যে ব্রত গ্রহণ 
করেছি, তা আজও উদযাপিত হয়নি! আজও মহারাষ্ট্রের পল্লীতে 
পল্লীতে আমাকে মাছুযের সন্ধানে ফিরতে হছবে। তাদের শোনাতে হবে 
মহারাষ্ট্রের '্রতিষ্ঠার কথা । মহারাজ শিবাজীর আদর্শে তাদের 
অনুপ্রাণিত করে, জাতির গৈরিক পতাকাতলে তাদের সমবেত করতে 


হবে। 
শিবাজী রামদাসের চরণে পুনরায় প্রণত হইলেন 


শিবাভী। মহারাই আপনার কাছে চিরখণী রইল গুরুদেব। 
রামদাস। নিশ্চিত মনে তুনি আগ্রা যাও বংস। যাত্রার সময় 
উপস্থিত। 


শিবাধী। আমরা প্রস্তত গুরুদেব। 
জিজাবাঈী একদল নর-না সী সহ প্রবেশ করিলেন। শিবাজী মায়ের গদরজ 


গ্রহণ করিলেন । শ্যালী টশিবাীকে প্রণাম করিল। মেয়ের! শিবাজীকে 
বরণ করিল। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইল। সকলে দাড়াইয়। রহিলেন। 


জাতীয় সঙ্গীত 
জনতার যাঝে জনগণপতি বক্ষের মাঝে দৃপ্ত মন, 
জাগ্রত হও স্বাধীণ ভারত জশো বারহাঠার পূত্রগণ ॥ 
কোরান 
ভীমান্ভুনের স্বদেশ হয়েছে পৃথ রাজের কর্ণাভূমি, 
জন্ম মোদের সেই মাটিতেই শত বীর-পদচিন্ন চুমি ; 


জীবন মোদের ঝঞ্জার মত নৃত্যুকে করে আক্রমণ ॥ 
কোরাস 


রাত্রি প্রভাত চলগে। যাত্রী হুর্যা ঝরিছে রক্তকর-- 
অতীত নিশার শিশির অশ্রু মুছে গেল ওই মতত্য 'পর; 


সন্তুখে হা মুক্ত অসীম পণ্চাতে কাদে ঘরের কোণ । 
কোরাম 


১০৪ গেরিক পতাকা [৪র্থ অঙ্ক, 
উলি উঠিছে চিত্তসাগরর জীবন-তরণী নৃত্যময় ; 
জয়তু শিবাজী ! জয়তু শিবাজী ! ভারত ভরির! তোমারি জয় ! 


খড়েগ খড়েগ চুম্বন:আজ হিংসায় প্রেমে আলিঙ্গন ॥ 
কোরান 


রাণ। প্রতাপের গৈরিক বাস উড়াও আকাশে পতাকা করি 
মহাযে।গী জালে বজ-আগুন মহাভারতের তীর্থ ভরি 
কে হখি সমিধ? আসিয়াছে পভ আত্মালনে রগআমন্ত্রণ ॥ 
কোরাস 
গন খানিয়। গেলে শিবাজী কহিলেন 
শিবাজী। বন্ধুগণ! মহারাষ্ট্রের সকল তাঁর তোমরা গ্রহণ করেছ ।' 
এইবার আমাদের বিদায় দাও। 
জিজাবাঈ । শিব্ব! 
শিবাজী। মা! 
জিজাবাঈ। আমার শল্তা, যদিও তোরই পুত্র, তবু বংশের প্রদীপ 
এ। মহারাষ্ট্রের প্রয়োজনে আমাদের সকলের হ্ৃদয়-রাজা আধার করে 
শস্তাকে আমি জোর হাতেই ঈপে দিচ্ছি--আবার তোর কাছেই 
আমি একে ফিবে চ ই | 
জিজাবাঈ শস্তাকে শিবাজীর হাতে দিলেন । শিবাজী 
কোন কথ কহিলেন ন!। বাহিরে আবার বিজয়-বাদ্ 
বাঁজিয়া উঠিল। আবার গান সইঁরু হইল, পতাক] উড়িল, 
মহারাজ শিবাজীর জয়নাদে দিগন্ত প্রকম্পিত হইল । 
পুরনারীর| দাড়াইয়। দীড়াইয়া দেহিতে লাগিলেন 


তৃতীয় দৃশ্খা 


মাহুরের পথ। বারা অত্যন্ত ক্াস্তভাবে অগ্রসর হইতেছে । অন্যর্দিক 
দির আসিতেছে বাজী ঘোড়পুরে। বীর| ঘোড়পুরেকে চিনিতে ন! 
পারিয়া অগ্রসর হইল। ঘোড়পুরে চলিতে চলিতে 
ফিরিয়া ফিরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগি । 


বারাবাঈ ফিরিয়! দাড়াইল 


ঘোডপুরে । চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু রংটা এত 
তামাটে ছিল না ত? চাউনিতে ছিল আগুন। এখন মনে হচ্ছে 
ছাঈ-চাপা পড়ে আছে । দেখিই ন| একবার পরখ করে। বারাবাঈ 
শ্তন্চ ?গ ওগো! চন্দ্ররাওয়ের কন্তা ! 

বীরা। কে ভাকলে ? পিতৃ-পরিচয়ে আমার নাম ধরে সম্পূর্ণ এই 
অপরিচিত দেশে কে আনায় ডাকলে ! 

ঘোডপুরে। বীরা! আমায় চিন্তে পারছ না? 

বীরা। আপনি! জীবনের পথে বার বার আপনার সঙ্গে আমার' 
দেখ! হচ্ছে কেন বলুন ত। 

ঘোড়পুরে। ভগবান আমাদের ছু'জনকে দিয়ে একটি উদ্দেশ্তাই 
সাধন করিয়ে নেবেন বলে ! 

বীরা। সে উদ্দেশ্য কি বাজীসাহেব ? 

ঘোড়পুরে। শিবাদীর হত্যা । 

বীরা। না, না, আমার জীবনের সে উদ্দেশ্য আর নেই.*.আমি 
শিবাজীকে ক্ষমা] করেছি বাক্গীসাহেব। 

ঘোডপুরে । পিতৃহস্তাকে ক্ষমা করেছ ? 


১৪৬ গৈরিক পতাকা [ ৪র্থ অঙ্ক 


বারা । ব্যক্তিগত কোন সুবিধার জগ্ঠ সে যদ্দিও-কার্ করত, 
তাহলে জীবনে আমি তাকে ক্ষমা করতে পাঁরতুম নাঁ_কিন্কু 
তাকে ও-কাজ করৃতে হয়েছিল দেশের কচ্য, জাতির জন্য। 
পৃথিবীর অনেক মহৎ লোককে বাধ্য হয়ে অয়ি দ্বণিত কাজ 
করতে হয়েছে। তবু এগ্লি উদার শ্িবাজী যে, রুত অপরাধের 
'জগ্ভ সে মাক্জনা চেয়েছে; এমন কি দণ্ড নিতেও নে প্রস্তুত 


ছিল। 


ঘোড়পুরে। শিবাঁজীর সৃঙ্গে তোমার দেখ! হয়েছিল বুঝি? ভাই ত 
বলি। সরল! অবলা পেয়ে ছুটে! কথা দিয়েই ভূলিয়ে দিয়েছে। 
দ্যাখ মা, বাপ কারু চিরদিন বেচে থাকে না, তাই পিতার মুক্তার 
আঘাত ন! হয় তৃল্লে। কিন্তু-"জীবন তোমার যে একেধারেই বার্থ 
করে দিল, তাকেও কি তুমি ক্ষমা! করবে ? 

বীরা। আপনি কি চান নক্পুন তত বাজীসাঁভেব! আমাকে দিয়ে 
আপনি কি করাতে চান ? 

ঘোড়পুরে। 'ামি আর তুমি একই গ্মাগুন বুকে নিয়ে ছুটে 
বেড়াচ্ছি মা! তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পার? 

বীরা। না। 

ঘোডপুরে ৷ বিশ্বাম করতে পার ন/? আমি তোমার পিতৃ-বন্ধু! 

বীরা। আমি শুনেছি আপনি বিশ্বাসঘাতক । 

ঘোড়পুরে। শোনা কথা! নিজে কিছু জান না ত! দেখ মা. কথা 
"অনেক শোন! যায়! ছেলেবেল! থেকে গুনে আস্ছ শিবাজী দেবতা-_- 
কিন্ত নিজে ত জানতে পেরেছ সে আন্ত একটি দানব । শাস্ত্রে বলেছে 


মাছুষকে বিশ্বীনা করো, কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে যা শোন তা বিশ্বাস 
করো না! 


ওয় দৃশ্য ] গৈরিক পতাকা ১০৭ 


বীরা। আপনি এখানে এলেন কেমন করে? 

ঘোড়পুরে । বিজাপুর থেকে পালিয়ে এলুম। শিবাজীর সঙ্গে 
বিজাপুর খন মিতালী করেছিল, তখনই বুঝেছিলুম বিজাপুরে অন্ন 
মিল্লেও প্রাণটি হারাতে হবে। তাই কালবিলম্ব না করে যাহুর-অধিপতি 
উদারামের আশ্রয় গ্রহণ করলুম। উদারাম পরম শ্রদ্ধাভরে আমায় 
গ্রহণ করলেন। কিন্ত শিবাজী তাতেও বাদ সাধল। তার সঙ্গে সম্মুখ 
যুদ্ধে উদারাম দেহরক্ষা' করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই রাজারক্ষার তার 
একরকম আমারই কাধে পড়ল। উদ্দারামের বিধব! সাক্ষাৎ মা-ভবানী। 
ত্বমীর হত্যার প্রতিশোধ নেবার ষেআয়োজন তিনি করেছেন, তা! 
যখন পূর্ণ হবে-_ তখন দেখতে পাবে মা, শিবাজীর রাজ্যের চূড়া ঝুর্‌ ঝুর্‌ 
করে ভেঙে পড়বে। 

বীরা। একনি শক্তিমতী নারী? 

ঘোঁড়পুরে । দেখলেই বুঝতে পারবে, সাক্ষাৎ ম1-ভবানী | 

বীরা। কিন্তু অপারচিতা আমি কেমন করে তীর দেখা 
পাব? 

ঘোড়পুরে। সে মোটেই শক্ত নয় মা, যোটেই শক্ত 
নয়। উন্দ্ররাওয়ের কন্তা তুমি! চল, চল, আমার সঙ্গে এখুনি চল, 
মা। 

বীরা। কিন্তু কেন যাব? ন!, না, আপনি যান বাজীসাছেৰ, 
আমি দেশেই ফিরে যাই। 

ঘোড়পুরে। দেশেই যদি ফিরে যাবে, শিবাজীর অন্কুগ্রহ-ভিক্ষা 
করেই যদি জীবন-যাপন করতে পারবে, তাহলে সার! দাক্ষিণাতো 
এমন করে ছুটো-ছুটি করে ঘুরে বেড়াতে কেন চবে মা? 


১৪৮ গৈরিক পতাকা [৪থ অন্ধ 


কীরা। এতদিনের মাঝে এ প্রশ্ন একবারও মনে জাগেনি ! 
সত্যিই ত এমন করে উদ্ধার মত কেন ছুটে বেড়াচ্ছি? 

ঘোড়পুরে। প্রতিশোধ নিতে । 

বীরা। প্রতিশোধ? কিসের প্রতিশোধ? 

ঘোড়পুরে। পিতৃহত্যার। 

বীরা। মনে মনে শিবাজীকে কখন যে মার্জনা করে ফেলেছি, 
তা নিজেই বুঝতে পারিনি। আজ দেখছি শিবাঁজীর বিরুদ্ধে আমার 
অভিযোগ নেই। 

ঘোড়পুরে। ক্ষমাই নারীর ধর্প। তাই পুরুষ না চাইতেও 
তোমাদের ক্ষমা পায়! কিন্তু মধ্যাদা? মধ্যাদা রক্ষার জগ্ নারী 
করতে না পারে এমন কান্জ নেই। মধ্যাদা হানি করেচে বলেই 
শিবাজী তোমার শক্র। 

বীরা। শক্র নয়, শক্র নয়, বাজীসাহেব। কিন্ত-_-তবুও--চলুন 
বাজীসাহেব, কোথায় নিয়ে যেতে চান। 


ঘোড়পুরে । এস মাঃ এস। 
প্রস্থান 


চতুর্থ দৃশ্য 
আগ্রার দেওয়ান-ই-আম | সত্রাট উরংজেব এখনো! আসিয়। উপস্থিত 
হন নাই। পাত্র-সিত্রর' সমবেত হইয়1 মুছু গুঞ্রন 
করিতেছেন। দরবারে খুব কড়। 
পাহাড়ার আয়োজন 
হইয়াছে । 


প্রথম অমাত্য। দরবারকে যে দস্ভরমত দুর্গ করে ফে্পে। 

দ্বিতীয় অমাত্য। জংলী-রাজা শিবাজী যে আসছে। 

যশোবস্ত সিংহ। শিবাজী দেখছি মুঘলের কাছে অত্যন্ত 
সম্মানের পাত্র হয়ে উঠছে। অভ্যর্থনার কি বিরাট আয়োজন ! 

প্রথম অমাত্য। শিবাজীর মুল্য নিরপণ করতে মহারাজ যশোবস্ত 
সিংহকেই ন! দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়েছিল ? 

যশোবস্ত। যতদিন দাক্ষিণাত্তো ছিলুম, ততদিন পার্কত্য ওই 
যুষিক একটিবারও তার গর্ভ থেকে বেরোয়নি। 

২য় অমাত্য। কিন্ত শুনতে পাই মহারাজ যখন পুণার পথ আগলে 
বসেছিলেন, তখনই শিবাজী বিশ হাজার মুঘল-টসন্যের চোখে ধুলো 
দিয়ে সেনাপতি শায়েস্তা থার হারেমে গিয়ে তাকে আহত 
করেছিলেন । 

প্রথম অমাত্য । বুনো হলেও শিবাজী লোকটা বাহাছুর বটে। 

ছিতীয় | বাহাছুর কি বলছেন মশাই, যাছকর ! বিজাপুরের 
আফজল খা দশহাজার ফৌজ্জ নিয়ে এল শিবাজীকে বন্দী করতে। 
ফৌন্ত রইল ফ্রীড়িয়ে কাঠের পুতুলের মতো; কিন্তু আফত্ল থাকে 
আর জীবিত পাওয়! গেল ন1। 
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প্রথম অমাত্য। বাবা! ভালে করে সৈগ্ভ সমাবেশ করো। 
অধ্যক্ষ। শিবাজী রাজ! 
অমাতাগণ চঞ্চল হুইয়! উঠিল । কুমার রামসিংহেয় 
সহিত শিবাজী প্রবেশ করিলেন 
রামসিংহ। এই-ই বিশ্ববিথাত দেওয়ান-ই-আম ! 


শিবাজী চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন 

প্রথম অমাত্য। দেখে একেবারে মাথা ঘুরে গেছে। জংলী মানুষ! 

শিবাজী। কুমার রামসিংহ! এই দরবার তৈরী করতে কত 
দেশের সম্পদ লুঠ করতে হয়েছে, তা বলতে পারেন ? 

কুমার রামসিংহ ! আঃ মহারাজ ! ও সব প্রশ্নের স্থান এ নয়। 

শিবাজী। আফঙ্গল খ| আমার শিবিরের সম্পদ দেখেই নিশ্চিত 
করে বলেছিল--দন্্যগিরি না করে সে সম্পদ অজ্ঞন কর] যায় না। 
এ এ্রশ্র্য্য দেখলে সে কি বলত ? 


দুরে নাকাড়! বাজির1 উঠিল 
অধ্যক্ষ । সম্রাটের আগমন ঘোবিত হয়েছে । 


অমাতাগরণ নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলেন 
নকীব জানাইল সম্রাট আনিয়াছেন। ওরংজেব প্রবেশ 
করিলেন। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধান মন্ত্রী জাফর 


থ।। ওগংজেব যাইবার সময় কুমার রামসিংহের সামনে 
দীড়াইলেন 


ওরংজেব। ইনিই শিবাজী রাজা? 
রামসিংহ। জাহাপন! যথার্থ অন্থমান করেছেন । 


ওরংজেব রামনিংহের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সে স্থান 
ত্যাগ করিয়। সিংহামন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন 
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শিবাজী। এই কি মুঘলের ভদ্রতা ? 


রামসিংহ । নিরস্ত হৌন মহারাজ! 
গুরংজেব সিংহাসণে বসিলেন। 


ওরংজেব। দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আমাদের আলোচ্য 
ছিল, শিবাজী রাজার আগমনে তার পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। ম্ুৃতরাং 
আর্মরা আজ অগ্ভ কাজে মনোনিবেশ করি। 

জাফরর৭৫া। সম্রাট! বাঙালা থেকে, 

ওরংজেব। শিবাজী রাজার উপস্থিতিতে আকার সভায় রাষ্ট্রের 
আভ্যন্ত্ররিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হতে পারে না। 

জাফররখ|। জাহাপনা, বাঙলার ব্যাপ।র অত্যন্ত গুরুতর । যদি 
অন্ধমতি করেন, তা'হলে রাজা শিবাজীর সঙ্গে আমাদের যে কাজ 
আছে, তা শেষ করে পরে বাঙলার সমস্ত! সম্বন্ধে আলোচন! হতে 
পারবে। 

ওরংজেব। উত্তম; তাই-ই হৌক। 

জাফর খা। কুমার রামসিংহ। 

রামসিংহ | যান মহারাজ, সন্ত্রাটকে বস্তা জ্ঞাপন করুন| 

শিবাজী। বশ্ততা কেন কুমার! বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার জগ্ই এখানে 
এসেছি। 

রামসিংহ। তারও একটা রীতি আছে মহারাজ । 

শিবাঙী। সেরীতি কি ভদ্রতার শিয়ম মানে না? 

ওরংজেব। জাফর খ!! 

জাফর খা। কুমার রামসিংহ। 

রামসিংহ অসতরটকে অভিবাদন করিলেন তারপর শিবালীকে বলিলেন, 
রামসিংহ । আর বিলম্ব করবেন না মহারাঁজ। আমি যেমন করে 


শিখিয়ে দিসেছি, তেমন করেই 'অতিবাদন করবেন। 
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শিবাজী। মা-ভবানী, জননী জিজাবাঈ আর গুরুদেব রামদাম 


স্বামী বাতীত কখনো কারুর কাছে আমি মাথা নত করিনি! 
ওরংজেব | কুমার রামপিংহ। শিবাজী রাজা কি আমাদের বস্তা 
হ্বীকার করতে সম্মত নন ? 
রামসিংই। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজ ত সেই অভিপ্রায়েই 
এসেছেন জীহাপনা! "**আপনার এই বিলম্ব মহারাষ্ট্রের অনিষ্ 
করবে মহারাজ ! 
শিবাজী। মুঘল যে মহারাষ্ট্রের অনিষ্ট সাধনেই বদ্ধপরিকর, 
তা আমি জানি কুমার। তবু যখন এসেছি, মুঘলের নীচতার 
সবটুকু পরিচয় নিয়ে যাওয়াই তাল ! 
শিবাজী সিংহাসন অভিমুখে অগ্রনর হইলেন এবং 
সিংহাসনের সামনে নজর রাখিলেন। ওরংজেব 
একটু হাসিলেন। শিবাজী তিনবার কুণিশ করিলেন 


ওরংজেব। রাজা শিবাজী! আপনার জগ্ক আমাদের যে 
লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় হয়েছে, যে উদ্বেগ ভোগ করতে হয়েছে, তা 
আমর! ভূলতে পারতুম না_-যা্দ না আপনি বিজাপুর আর গোলকুও 


'জয়ে আমাদের সহায়তা করতেন । 
শিবাজী নীরব রহিলেন 


আপনার বীরত্বের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। ভবিষ্ততে আপনার 
সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কিরূপ হবে, তা যথাসময়ে আপনি অবগত হবেন। 
জাফর খা! 


জাফর খ। অগ্রসর হইয়। মস্ত্রাটের হাতে একখানি কাগজ দিলেৰ। 
সম্ভাট তাহ! পড়িতে লাঙিলেন। শিবাজী দীড়াইয়াই রহিলেন। 
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ওরংজেব। জাফর খা! 
ইঙ্গিতে শিবাঙ্গীকে দেখাইয়া! দিলেন 
জাফর খা। রাজা শিবাজী! সম্রাট আপনার শ্রদ্ধা গ্রহণ 
করেচেন। 


শিবাজী। সম্রাট ! 
উরংজেব হাতের কাগজ নীচু করিয়া একটিবায় যাত্র শিবাজীর 
দিকে চাহিলেন। তারপর জাফর খাকে বলিলেন 


ওরংজেব। শিবাজী রাজাকে বলুন জাফর খা, যে, আমরা এখন 
'অগ্ত কাজে ব্যস্ত ! 
শিবাজী ওুরংজেবের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করি] 
ফিরিয়া! আসিয়া নিজের শ্বানে দীড়াইলেন 
শিবাজী। আমি জানতুম কুমার যে, আয়ত্তে পেয়ে মুঘল 
আমার সঙ্গে অসধ্যবহার করবে। কিন্তু তার আচরণ যে, এত জ্রঘন্ত 


হতে পারে, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। 
কুমার রামসিংহ শিবাভীকে পাশে বসাইলেন 


রামসিংহ। আত্মবিশ্বৃত ছবেন না, মহারাজ ! 

শিবাজী। আমার আত্ব-বিশ্বতিই ঘটেছে কুমার। মানুষের 
লজ্জা, মানুষের কলঙ্ক, ঘ্বণ্য এই দাস-যুথ মাঝে এসে আমি বিস্মৃত 
হয়েছি যে, মুঘলের মহাত্রাস আমি, আমি তার চিরজাগ্রত 
বিভীবিক।, ম্বাধীন মহারান্্টর প্রতিষ্ঠাতা আমি, আমি দাস 
নই--দাসের রীতি নয় আমার পালনীয়, দাসের নীতি নয় আমার 
অনুবর্তনীয়, ঘাসের ধর্ম নয় আমার আচরণীয় ! 

ওরংজেব | শিবাী অনভিজ্ঞ হতে পারেন, কিন্তু কুমার রামসিংহ 
দরবারের রীতি সমাক অৰগত আছেন বলেই আমাদের ধারণা ছিল। 
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রামসিংহ। আমার অনুরোধ মহারাজ, অন্তত আজ্কার জস্ত 
আপনি নীরব থাকুন। 

শিবাজী। নীরবে অপমান সইতে শিবাজী কখনো অভ্যন্ত ০য় 
কুমার । আমাদের সঙ্গে ধারা বসেছেন, তাদের পরিচয় পেতে পারি 
কুমার? 

রামসিংহ। এর! সকলেই পাচহাঙ্জারী মন্সবদার। 

শিবাজী। পাচহাজারী মন্সবদার ! 

রামসিংহ। হী, মহারাজ । 

শিবাজী। মুঘলের চক্ষে আমি তাহলে আমার পৃত্র শস্তাজী 
ক্মার সহচর নেতাজীরই সমকক্ষ? অপমানে আপনার। অভান্ত বুমাঁর। 
কিন্ত আমি ত দাস নই, ছুর্বল নই। এ অপমান আমার অসহা। 

উরংজেব। কুমার রামসিংহ ! 

রামসিংহ। জাহাপন|। 

ওরংজেব। রাজ! শিবাজীকে অত্যন্ত অন্থুস্থ বলে মনে হচ্ছে । 

রামসিংহ | অরণাচারী সিংহ দরবারের আবহাওয়ায় অস্বস্তি বোধ 
করছেন। 

ওরংজেব। তীকে যখন সুস্থ মনে করবেন, তখন দরবারে নিয়ে 
আসবেন, তার আগে নয়। 

রামসিংহ | মহারাজ! সম্রাট আমাদের দরবার ত্যাগ করবার 
অনুমতি দিয়েছেন । 

শিবাজী। এ নরকে ক্ষণকালও অপেক্ষা করবার ইচ্ছে আমার 
নেই। মুঘলের এই দরবারে দাঁড়িয়েই আমি বলে যাচ্ছি কুমার, 
মহারাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে যে আগুন আমি জেলে তুলব, তার লেলিহান 
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শিখা দাক্ষিণাত্য থেকে দিলী অবধি এক মহাগ্রলয়ের কালানল নিয়ে 
ছুটে এসে শাঠোর উপর প্রতিষ্ঠিত মুখলের এই বিশাল সাম্রাজ্য, 
মুঘলের আকাশল্পশী ওদ্ধত্য, মুঘলের ওদার্যবিহীন প্রতৃত্ব, 
মুখলের ক্ষমতাদৃণ্ড কর্তৃত্ব-_সর্বন্ব পু্ড়য়ে তন্বীভূত করে দেবে! 
আপনাদের সন্রাট্জে বলুন, তারই জন্থ প্রস্তুত হতে। 
রামসিংহ। চলুন, চলুন মহারাজ । 
পামনিংহ শিবাজীকে ধরিয়া লইয়া দরবার হইতে চলিয়া 
গেলেন । দরবার নিস্তব্ধ । ওরং:জব শিবাজী যে দকে গেলেন, 
সেহ দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রছিলেন। ডারগর বলিলেন 
ওরংজেব। মহার।জ যশোবন্ত সিংহ ! 
যশোধস্ত সিংহ । আহাপনা ! 
ওরংজেব। অতীতের একটি দিনের কথ! আমার আঙঞ্জ মনে 
পড়ছে ! সে দিনটি ছিল আমার পক্ষে অতি ভয্লানক। আর সেই দিনেই 
আমার ধৈর্যের পরীক্ষা আপনিই সব চেয়ে বেশী করেছিলেন। পরে 
বুঝপেও, সোদন কিন্তু আপনি বুঝতে পারেন নি, কি গহিত আচরণই 
আপনি করেছিলেন। খোদার আভিগ্রায়ে আমাদের সে দুর্দিন 
কেটে গেছে। কিন্তু তেমনি ওদ্বত্য মামাদের আজও সইতে হচ্ছে-- 
রাজনীতির এমনই দাবী । 
যশোবন্তু মাধ; হেট করিয়া বসিলেন 


সতাসদগণ ! এই অসভ্য বন্ধ রাঙা আজ আমাদেব অত্যন্ত 


উত্ত্যক্ত করেছে। আমাদের নকল আলোচনাই আজ স্থগিত রইল । 


'উরংজেব উঠিয়। চাড়াইলেন। সন্ভা সদগণও 
উঠিয়৷ দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিতে লাশিলেন 
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জাফর খা। শিবাজী আজ থেকে আমাদের বন্দী | 


সকলে চমকিয়। উঠিলেন 

জাফর খা। সম্রাট! 

উরংজেব। ওরংজেব উত্তেক্ষনার বশে কখনো কাজ করে না। 
শিবাজীকে যে গৃহে থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেই গৃহই হবে তার 
কারাগৃছ, সাধারণ বন্দীশাল। নয়। দিবারাক্্ শক্তিমান সশস্ত্র সৈনিক 
সেই গৃহ অবরোধ করে থাকবে । আমাদের অনুমতি ব্যতীত কারু সে 
গৃহে যাতায়াত করবার অধিকার থাকবে না। মারহাঠা শ্গালকে পোষ 
মানাবার জন্ভ আমাদের একটু অসাধারণ ব্যবস্থাই করতে হচ্ছে 
জাফর খা। 

জাফর খা। অতিথির মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা... 

ওরংজেব। শিবাজী আমাদের অতিথি নয়, জাফর থা1--শিবাজী 
আমাদের বন্দী। 


পঞ্চম অস্ক 


প্রথম দৃশ্য 
আত্রার যে গৃহে উরংজেব শিবাজীকে বন্দী রেখেছিলেন, সেই গৃহেরই একা কঙ্গে 


শিবাজী ঘুরিয়। বেড়ীইতেছেন। হীরাজী, জীবন রাও প্রভৃতি বঙিয় 
আছেন। শস্তার্জী নিত্রিত। নধ্যরাক্ উত্তীর্ঘ হইয়! গিয়াছে 


শিবাজী। ওরংজেব তেবেছে এই গৃহে সে আমায় আমরণ বন্দী 
করে মারছাঠার উত্থান অসম্ভব করে দেবে--অথবা দীর্ঘ অবরোধে 
মহারাস্ট্-কেশরীর মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলে মে তাকে বুকে হাটাবে-- 
জয়সিংহ, যশোবস্ত পিংহের মতো, শিবান্ীকে করে রাখবে ভার 
ক্রীতদাস! মানুষের দস্ত মাছষকে অপরের শক্তি সম্বন্ধে এ়ি অন্ধই করে 
ফেলে! মুর্খ, বিশ্বাস করে নিল, বন্দী থেকে শিবাজী সতাই অসুস্থ 
হয়ে পড়েছে, তার জীবন সংশয়। শিবাজী এত সহজে অসুস্থ হবে! 
আবাল্য সেরোদে জলে হিমে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে, মাওলাদের 
মুদ্টিমেয় চান! করেছে তার ক্ষুত্নিবারণ, তার শয়নের উপাধান হয়েছে 
পাহাড়ের কঠিন প্রস্তর ! সে আজ এই গৃহে বন্দী থেকে অন্ুস্থ হবে? 
ওরংভ্েবের এই নির্বদ্বিতাই আমার মুক্তি-পথ স্থগম করে দিয়েছে। লে 
যখন সংবাদ পাবে, তখন আমি আগ্রাকে যোজনের পথ পিছনে ফেলে 
চলে যাব, একটি মারহাঠাকেও সে খুঁজে পাবে না। হীরাজী ! 

হীরাজী। প্রতৃ! 

শিবাজী। ভালো! করে দেখ, প্রছরীরা কাছে কোথাও কেউ আছে 
কিনা। 
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চীরাজী। মগ্ারাঁজ, বাইরে পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি । 
জীবৰনরাও দৌড়াইয়া দোরের কাছে গেল। ফিরিয়| আসিয়া কহিল 
জীবনরাও। কোতোয়াল পোলাদ খা! 
শবাজী। এত রাত্রে পোলাদ খা! 
শিবাজী আবার শয়ন করিলেন । দরজায় শব হইল | জীবনরাও 
দোর খুলিয়। দিলেন। পোলাদ খ! প্রবেশ করিলেন 
পোলাদ খা1। রাঙ্ঞা এখন কেযন আছেন ? 
জীবনরাও। অবস্থা আরণ সঙ্কটাপর। বৈদ্ক এই মান বলে 
গেলেন, আচ্বার মত নিরাপদে কাটলে জীবন রক্ষ! হ'তেও পারে । 
পোলাদ খ1। খোদা রাজাকে আজ নিরাপছেই রাখবেন । নইলে 
মুঘল্র নামে কলঙ্ক রটবে ! সম্রাট বড় চিস্তিত হয়ে পড়েছেন। 
হীরাজী। সম্রাটের অমুগ্রহ আমর! বিশ্বৃত হব না। এন 
স্থচিকিৎস! মহারাষ্রে হতো না । 
পোলাদ খা। তাকি কনর হবেমশাই! এট রাজধানী, আর 
আপনাদের সে দেশ জংলা। রাজা সেরে উঠুন। হা, কালও কি 
আপনাদের মিষ্টান্ন বিতরণ করতে হবে? 
হীরাজী। তা হবে বৈকি খাসাছেব। মহারাজ যতদিন না সুস্থ 
হয়ে উঠেছেন, ততদিন ও-কাজ আমাদের করতে হবে । ও আমাদের 
ধর্মের একটা অঙ্গ কিন1। 
পোলাদ খা। বেশ! আপনাদের ধর্মের ওপর মুঘল হস্তক্ষেপ 
করতে চায় না। তা হলে আমি এখন আসি। 


পোলাদ খ বাহির হইয়। গ্রেলেন। জীবনরাও দোর বন্ধ 
করিয়!.কিরিয়া ামিল। শিবাজী লাফাইয়! উঠিয়া বসিলেন 


শিবান্ধী| রাত্রি প্রভাত হতে আর কত বাকী, হীরাজী ? 
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হীরাজী। আর বেশী দেরী নেই। 

শিবাজী। হীরাজী ! 

হীরাজী। মহারাজ! 

শিবাজী। মাওল! সৈগ্ভের! মহারাষ্ট্রে পৌছেছে ? 

হীরাজী। মুঘল পশ্চান্ধাবন করলেও আর তাদের ধরতে 
পারবে না। | 

শিবাজী। অমাত্যগণও নিরাপদ ? 

হীরাজী। হাঃ মহারাজ। 

শিবাজী। তালে বিলের আর প্রয়োজন নেই? 

হীরাজী। না মহারাজ। বিলম্বে বিপদের আশঙ্কা আছে। 

শিবাজী। উরংজেব, তুমি না বড় চতুর! কাল হৃর্যোদয়ের 
লক্ষে সঙ্গে বুঝতে পারবে চাতুরীতে শিবাজীর কাছে তুমি শিশু। 

বাহিরে ভজন-গান নুরু হইল 


রান্ত্ব প্রভাত হয়েছে? 
হ্রীরা্দী। হা মহারাজ । ওই যে তজন সুরু হলো । 
শিবাজী। হীরাজি, আমাদের সবই প্রস্তত--সন্ন্যাপীর পোষাক" 


পরিচ্ছদ ? 
হীরাজী। সবই প্রস্তত মহারাজ। মিষ্টা্নপেটিক। বহন করে 


যারা নিষ্বে যাবে. তারাও তৈরী হয়ে পাঁশের ঘরেই অপেক্ষা করছে। 
তন শেষ হইয়া গেল 


শ্িবাজী। ভবানী! তোমার ক্কপায় শিবা্ী আজ মুক্তি পাবে-- 
তাঁরপর--তারপর, উরংজেব ! শস্তাজী, শস্ভা ! 
শস্ত। | বাব।! বাব! ! মহারাজ । 
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শিবাঞ্ী। মহারান্র নয় শস্ত!, বাৰা--বাব1! বড় মিষ্টি ডাক। না, 
হীরাজি ? কিন্তু হীরাজি, প্রাণভরে কখনে। ডাকতে পাইনি। শল্ভা! 


শল্ত! | বাবা! 
হীরাজী পার্থের ধরে চলিয়া গেল 


শিবাজী। ওঠ বাবা! 
শস্তাজী চোখ মেলিয়! চারিদিকে চাহিয়! দেখিল 
শল্ত| | এত ভোরে কেন বাবা? দরবারে যেতে হবে? সম্রাট 
কি সেই আদেশই দিয়েছেন । 


শিবাজী। দরবারে যেতে হবে না-মারহাঠ! আমরা- সম্রাটের: 
আদেশ আর মাথা পেতে নোব না--আমাদের দেশে যেতে হবে। 


শল্ভা। দেশে? রায়গড়ে? 
হীরাজী আর ভীবনরাগ প্রবেশ করিল 


হীরাজী। মহারাজ, আর কাল-বিলম্ব কর] সঙ্গত নয়। 
জীবনরাঁও। বেশপরিবর্তন করে মিষ্টান্ন-পেটিকার ভিতরে গিয়ে 
বন্ধনঃ মহারাজ। 
হীরাজী। মহারাজ, আপনার কঙ্কণ! 
শিবাজী কন্কণ খুলিয়৷ দিয়! শস্তাজীকে লইয়! অন্য ঘরে প্রবেশ 
করিলেন । দরজার করাছাত হইল। হীরাজী ক্ষিপ্রগতিতে 
শিবাজীয় কন্কণ হাতে পরিয়। আপাদমস্তক বস্ত্রে ঢাকিয়া 


পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। জীবনরাও প্রবেশ করিয়া গোর" 
খুলিয়া দিল। পোলাদ খ! প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে ছুইজন রৃক্ষী। 


পোলাদ। রাজা এখন কেমন আছেন? 

জীবনরাও। কিছুই বুঝতে পারছি না খাসাহেব। একেবারে 
অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। দেখুন না, প্রাণ আছে কি নেই বোবা যায় 
না! একটিবার দেখুন খাস!ছেব ! 

পোলাদ খা। না, না, কাছে গিয়ে আর ব্যাঘাত করব না। যদি 
মনে গিক্েই থাকে । কাজ কি আর সকালবেলায় কাফেরের শক 
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ছুঁয়ে! খোদাকে ভাকুন, খোদাকে ভাকুন মারহাঠা! আপনাদের 
বত ত নুরু হয়েছে দেখলুম। ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টার নিয়ে বাহকরা মন্দিরে 
মন্দিরে চলেছে । কিন্তু আমাদের একট! অভিযোগ আছে। 
জীবনরাও। মারহাঠা-বাহকেরা কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেছে? 
পোলাদ থা । না মহাশয়, মারহাঠারা বড় বিনয়ী । তাদের বিরুদ্ধে, 
কোনরূপ অভিযোগের কোনই কারণ ঘটেনি। অভিযোগ আপনাঁদের 
বিরুদ্ধে। আপনারা যেরপ মিষ্টান্ন বিতরণ করছেন, তাতে রাজ। সেরে 
উঠবেন ; কিন্তু দিল্লীর পেটুক বাধুনর1 পেট ফুলে মারা যাবে। 
একজন রক্ষী অগ্রসম়্ হইল 
রক্ষী। জনাব! রাজবৈগ্ভ এসেছেন! 
পোলাদ। এসেছেন! আম্মন বৈদ্রাজ! দেখুন ত রাজার 
জীবন নিরাপদ কিনা। সম্রাট বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। 
গঙ্গা্থী। কোতোয়াল সাহেব, শাস্ত্রে লেখে যে বিধন্বী। নারী, 
উন্মাদ, এদের সামনে রোগী দেখতে নাই। 
পোলাদ। বেশ! আমর! ৰাইরে অপেক্ষা করছি। কিন্তু কি. 


বিদঘুটে আপনাদের শাস্থ ! 
পোলাদ খা ও রক্ষীর! বাহিরে গেলেন। বৈছারাজ 


গক্লাজী হীরাজীর দেহের উপর ঝুঁকিয়। পড়িলেন 
গঙ্গাজী। মহারাজ নিরাপদে শহরের বাইরে উপনীত হয়ে, মথুরার 
পথে অগ্রসর হয়েছেন। রক্ষী-হিসাবে তীর সঙ্গে সাতজন সেনানীও 


গেছেন। তোমরা আর বিলম্ব করো না। 
গঙ্গাজী রোগী দেখিবার ভাণ করিয়া কিছুকাল 


কাটাইলেন। তারপর উঠিয়। ফ্লাড়াইলেন 
গঙ্জাজী। আপনি এখন আসতে পারেন কোতোয়াল সাহেব । 
পোলাদ খ ও রক্ষীরা পুনরায় প্রবেশ করিলেন 
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পোলাদ। রাজাকে কেমন দেখলেন বৈদ্যরাজ ? 
গঙ্গাজী। জীবনের আর ভয় নেই। খুবই সাবধানে রাখতে হবে। 
কিন্ত আপনার রক্ষী'রা পাথরের ওপ্র নগরণই ভ্ভতোর যে শব্ধ করে 
পোলাদ। প্রহরী? আমার অনুমতি বাতীন্ত ছো'মরা বাডীর 
ভিতর প্রবেশ কবো না। 
প্রহরী । কো হুকুম । 
গঙ্গাজী। তাহলে চলুন কোতোয়াল সাহেব । এক প্রহর পরে 
আবার এসে দেখে যাব। জীবনরাও ! 
ভীবনরাও। আদেশ করুন৷ 
গঙ্গাজী। আপনি আর হীরাজী একট পপুব আমার গুছে যাবেন । 
একটা ওঁষধ প্রয়োগ-পদ্ধতি আপনাদের শিখিদে দেব । মহারাজের 
কাছে হয় আপনাকে, নয় হীরাজীকেই ত থাকতে হবে। 
পোলাদ। এমন সেবা, এমন ভক্তি আমি আর দেখিনি । 
জীবনরাও। এ আর বেশী কি খাসাহেব। আমাদের প্রাণ দিলেও 
যদি মহারাজ রোগশ্যুক্র হন, তাহলে হছালিমুখেই তা৷ দিতে পারি । 


গঙ্গাজী। রাজা নিরাপদ, চলুন কোতোয়ালসাছেব | 
পাক্ষাল্সী ও পোলাদ খ। চলিষ! গেলেন । জীবনরাও 
দুয়ার বন্ধ করিয়া দ্রিলেন | হীরাজী লাফাইয়। উঠিলেন 


হীরাজী । জীবনরাও ! আর বিলম্ব ময়। মিষ্টারের দুইটি মাত্র 
পেটিক! রয়েছে! চল তারই ভিতরে বসে আমর! বেরিয়ে পড়ি! 
শুনেছি ওরংজেব জানতে চেয়েছিল বৃদ্ধি কার বেশী- মুঘলের, না 


মারহাঠার ? ছ্বাব আমরাই দিয়ে গেম । 
কতকগুলো! কাপড়চোপড় আনিয়। বিছানার বাঁধিয়া তাহার উপর 


ষোট। চাদর চাঁপা রিয়া ভীরাজী আর জীবনরাও বাহির হইয়া গেল 


দ্বিতীয় দৃশ্য 


রায়গড় ভুর্গকক্ষ । জিজাবাঈ, রামদাম, যোরপন্ত, তানাজী প্রভৃতি । 
জিজাবাঈ। "প্রভু । 
রামদাস শৃশ্য প্রেক্ষণে চাহিয়। রহিলেন । কোন জবাব দিলেন ন! 

এ উৎকগ্ঠার মধ্যে আর তো থাকতে পারি না, প্রভূ! 

তানাজী। মহারাক্ত যখন একবার মুক্তি পেয়েছেন, তখন মুঘল 
তাকে আবার বন্দী করতে পারবে, এমন বিশ্বাস আমার নেই। 

ভ্িজাবাঈ। ভ্তোক-বাকো আমায় ভোলাবার চেষ্টা করোন! 
তানাজী। মুঘলের শক্তি কোথায়, কেমন, তা তুমিও জান_ আমিও 
জানি। একি গুরুদেব! আপনার মুখে বিষাদের ছায়া, আপনার 
ললাটে দুশ্চিন্তার ঘন রেখা । তাহলে-*"তাহলে কি?."' 

রামদাস। মুঘলের এই প্রতারণা, এই শাঠ্য, এই ত্বণ্য জঘগ্ 
ব্যবহারের কথা ভাবি, আর আমার মনে হয় মা, মারহাঠাদের নিয়ে 
সমগ্র ভারতে প্রলয়ের আগুন জালিয়ে তুলে মুঘলের দর্প দণ্ত শাঠ্য 
সবই ভম্মীভূত করে ফেলি। শঙ্করের যতো! শক্তিমান, শঙ্করের মতো 
সর্বত্যাণী আমার শিব্বাকে আঞ্ একান্ত অসহায়ের মতো, তন্করের 
মতো, আত্ব-গোপন করে ফিরতে হুচ্ছে--এ গ্লানি স্থ কর আমার 
পক্ষেও অসভ্ভব হয়ে উঠেছে, যা! 

পেশোয়া । যহারাষ্ট্রের হত হূর্ম মকল পুনরুদ্ধার করবার উপযুক্ত 
সময় উপস্থিত প্র্থ। বিজাপুর আর গোলকোণ্া একত্র মিলিত হয়ে 
যুঘলের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে । আমরা যা্দ এখন মুঘলকে আক্রমণ 
করি, তাছলে কোন্‌ দিক সে রক্ষা করবে, তা তেবেও স্থির করতে 
পারবে ন]। 
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জিজাবাঈ। যদি তাই-ই সত্য হয় তাহলে বৃথা কেন কালক্ষেপ 
কর মারহাঠ।? দিকে দিকে মহারাষ্ট্রের বিজয় বাহিনী প্রেরণ কর। 
সমগ্র দাক্ষিণাত্ে সমরানল জালিয়ে তোল । মুঘল জানুক মারহাঠ! 
ছর্বল নয়। আদেশ দিন্‌ গুরুদেব। 

রামদাস। মারহাঠ! শক্তির পরিচয় দাও! উচ্কার জাল! নিয়ে, 
উদ্ধার গতি নিয়ে দিকে থেকে দিগন্তে তোষরা অগ্নি বর্ষণ কর। 

জিজাবাঈ | গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন, তানাজী। পেশোয়া, 
গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন। কালবিলঘ্ে আর প্রয়োজন নেই। 
সমস্ত দুর্গ একসঙ্গে আক্রমণ কর। 

পেশোয়া । সেনানীদের তাহলে সংবাদ দাও, তানাজী | 

তানাজী। মান্না! করবেন পেশোয়া। আপনাদের এ সিদ্ধান্ত 
আমি সমীচীন বলে মনে করতে পারছিনা । 

জিজাবাঈী। গুরদেব আদেশ দিয়েছেন, ভানাজী। 

তানাজী। মহারাষ্ট্রে দক্ষ সেনাপতির অভাব নেই, মা। 

পেশোয়া। জননী আদেশ দিয়েছেন, তানাজী। 

তানাজী। সন্তান অযোগা হলেও সে জননীর দমে থেকে বঞ্চিত 
হয়না । আমাকে অক্ষম বিবেচনা! করে মা! আমায় মার্জন! করবেন, 
এবিশ্বাপ আমার আছে। 

দিজাবাঈ। গুরুদেব ! 

রামদাস। মহারাষ্ট্রের অধিপতি মহারাঞ্জ শিবাজী আজ আত্ম- 
রক্ষার জ্বন্ভ বন থেকে বনান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করছেন--অনিজ্রায় 
অনাহারে, উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় দেহ তার শীর্ণ, মন তার কষ্ট! আমি 
যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তানাজী, হ! গেশোয়া, আমি স্পষ্টই দেখতে 


২য় ৃশ্য ] গৈরিক পতাকা ১২৫ 


পাচ্ছি--ঘুমস্ত পুত্রকে বুকে নিয়ে রজনীর গাঢ় অন্ধকার তেদ করে 
মহারাজ শিবাজী রুদ্বশ্বাসে, ত্রস্তপদে এগিয়ে আসছেন আর পেছনে 
পেছনে তীর পদচিহ্ন অছুসরণ করে ছুটে আসছে মুঘলের হিং সৈনিক 
মল! 
জিজাবাউঈ। গুরুদেব! গুরুদেব ! 
জিজাবাঈ দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। 
রামদাস। কণ্টকাঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত, পিপাসায় শুফক, সর্বাগ 
স্বেদাপুত, শ্রান্তদেহ কম্পিত". 
ভিজাবাঈ। শোন তানাহ্রী, মোন, তোমার রাজার, তোমার 
বালাস্হচরের ছুর্দশীর কথা । 
রামদাস। কিন্তু শঙ্কা নেই, খহারাঁজ শিবাজীর হৃদয়ে শঙ্ক' নেই, মনে 
নেই হতাঁশ1!। বুকে অদম্য উৎসাহ নিয়ে, চোখে আত্মগ্রত্যয়ের আলে! 
নিয়ে, মহারাষ্ট্রের মহারাজ সিংহের মতো! এগিয়ে আসছেন। 
জিজাবাঈ। এখন যদি আমরা মুঘলকে আক্রমণ করি, তাহলে 
শিব্বার অনুসরণে তার! নিবৃত্ত হবে। শিব্বা আমার নিরাপদে শ্বরাত্যে 
ফিরে আসতে পারবে। 
রামদাস। যাও তানাজী, আক্রমণের আয়োজন কর। 
প্রতিছারীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলেন 
ব্রাঙ্গণ। মহারাগ্জের জয় হোক ! 


ভিজাবাঈ। শিব্বা! 

ব্রাঙ্মণবেণী শিবাজী মাকে প্রণাম করিলেন 
তানাজী। বন্ধু! 
প্তামলী। বাবা! 


মোরপস্ত। মহারাজ ! 
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জিজাবাঈ। আমার শল্তা কোথায় শিব্বা? শল্তা ! 
শিবাজী। মা! শগ্তা নিরাপদ। শীগ্রই তোমার কোলে ফিরে 
আসবে । 
পরচুল ও দাঁড়ী ফেলিয়! দিলেন 
তানাজী ! 
শিবাজী। বিশ্রা্ভালাপের আর অবসর নেই তানাজী। এখুনি 
দিকে দিকে বিজয়-অভিযান স্ুক্ক করতে হবে। আমি সপ্তাহকাল 
এই ছগ্মবেশে বহারাষ্ট্রের সর্ধত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। তাতে ঠিক করে 
বুঝেছি আমার অনুপস্থিতিতে মহারাষ্র একটুকুও শক্তি হারায়নি। 
নবীন মহারাষ্ট্রের বুকের স্পন্দন আমি গুনতে পেয়েছি তানাজী- বুঝতে 
পেরেছি মহারাষ্ট্র এবার জয়-বিম্তিত হবে। তাই আর কাল-বিল্ব 
করতে চাই না। একযোগে মুখল-অধিক্কৃত সমস্ত দুর্শ আক্রমণ 
করতে হবে তানাজী। মহারাষ্ট্র-বাহিনী দলে দলে বিভক্ত কর। 
উপযুক্ত অধ্যক্ষের অধীনে দিকে দিকে তাঁরা জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়ুক। 
যেদিকে চাইৰে সেই দ্রিকেই মুঘল মারহাঠার করাল মৃত্তি দেখে 
ভীতত্রত্ত হয়ে পলায়ন করুক 
তানান্্রী প্রস্থান করিলেন 
শিবা | মহারাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীও আমি আর অলস রাখতে 
চাইনে পেশোয়া। সমুত্তীরবর্তী সহরসমূহ এখনই আক্রমণ করতে 
হবে। ফিরিঙ্গিরা যদি মুঘলের পক্ষ অবলগ্থন ক'রে বাধ! দেয়, তাহলে 
তাদেরও আমরা ক্ষমা করব না। আপনি এই আয়োজনের ভার 


নিন, পেশোয়া। 
গেশোক্স। প্রশ্থান করিলেন 


জিজাবাঈ। মাহুরের উদারামের বিধবা... 
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শিবাজী। আমি জানি মা। ব্যবস্থাও আমি করেছি। রণরাওয়ের 
অধনায়কদ্বে আমি মাহুরে একটি বাহিনী পাঠিয়েছি। 

শ্ামলা। বাবা! 

শিবাজী | কিখা, তুই অমন করে আর্তনাদ করে উঠলি কেন 
মা? 

স্তামলী। মাহুর-বাহিনী পরিচালনা করছে উদ্ারামের বিধবা! 
রী ন়-_বাঁর1, আমার বাল্য-সথী ব'রা। 

শিবাজী | চন্ত্রর়াওয়ের ক! ? 

শ্তামলী। ই] বাবা! 

শিবাজী। অভা!গনী। 

জিজাবাঈ। কে এই উন্মাদিনী? 

শিবাজী। উন্মাদিণী নয় মা, অসাধারণ শক্তিশালিনী। তার 
ভিতরে যে শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিরই উপাঁসক আমরা । একবার 
ভাব ঘ মা, নিজেদের প্রতি অধিচায হয়েছে অত্যাচার হয়েছে মনে 
করে, জীবনের স্বকিছু বিসঞ্জন দিণরে, এই শ্যামলীর মমবয়ক্কা এক 
বালিকা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে একাকিনী ছুটে বেড়িয়েছে-তারপর আঙ 
সে মাহুরের বাহিনীর অভিনেত্রী হয়ে আস্ছে আমাদের আক্রমণ 
করতে । বীরাবাঈয়ের শাক্ত বিপথে চালিত হচ্ছে বলে আপাতত 
তা আমাদের অনিষ্টসাধন করছে। কিন্তু ওই শক্তিকে আমি নুতন 
পথে ফিরিয়ে দেব_আর তা যদি পারি, তাহলে মহারাষ্ট্রের যে হিত 
সাধিত হবে--তা। বিজীপুর জয়ে হবে না, গোলকোও্ডা জয়ে হবে না, 
এমন কি মুধলজয়েও তা হওয়া! অসস্ভৰ। শ্তামলি ! 


বিজাবাঈয়ের প্রস্থান 
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শ্তামলী। বাবা! 
শিবাজী। তোমার সথীর রণ-নৈপুণ্য দেখতে চাও? 
শ্তামলী। কেমন করে বাবা ! 

শিবাজী ৷ দেখতে চাও ত আমায় অন্গসরণ কর। 


শিবাজী বেগে প্রস্থান করিলেন, শ্ামলীও তাহার 
অন্ুগ্মন করিল। 


তৃতীয় দৃশ্থয 
মারের ছুর্গ। ছুূর্গশিরে বীরাবাইঈ দাড়াইর়। রহিয়াছে । আপাদমত্তক 
তার খন্ত্রেশস্ত্রে ছুসজ্জিত | সে দুরবীন হাতে লইয়া মাঝে মাঝে 
অতি বাস্তভাবে কি যেন দেখিতেছে। ঘোড়পুরে 
পাশে দণ্ডায়মান | বীরাবাঈ দূরবীন নামাইল 


বীরা। বাজীসাছেব ! 

ঘোড়পুরে । কিমা! 

বীরা। তিনবার মারহাঠারা পরাক্ধিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। 
এইবার নিয়ে চতুর্থ আক্রমণ 

ঘোড়পুরে। কত বড় বীরের রক্ত তোমার ধমনীতে প্রবাহিত 
তা কি আমি জানি না, মা! 

বীরা। বাজীসাহেব ! 

ঘোড়পুরে। বলমা! 

বীর!) যৌবনে আমার বাব! খুব বীর ছিলেন? 
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ঘোরপুরে । সে-কথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়? শিবাী বীর 
ৰলে খ্যাতিলাভ করেছে.”কিন্ত চন্দ্রবাওয়ের কাছে নে খগ্যোত."* 
তাই ত গুগ্তধাতকদের দিয়ে সে তোমার বাবাকে হত্যা করালে। 

বীরা। বীরাবাঈ সেই চন্্রাওয়েরই কন্তা, বাজীসাহেব। 

ঘোড়পুরে। পিতার বীরত্বের উত্তরাধিকারিঞ্ট সে.."পিতৃহত্যার 
প্রতিশোধ সেই-ই নেবে। 

বীরা। না, ন! প্রতিশোধ নেবার কথা নয়......... বীরত্বের কথা। 

ঘোড়পুরে | মারহাঠাদদের পরাজয়ই ত তোমার সে বীরত্বের 
ঘোষণা করছে? 

বীরা। করছে বাজীসাছেব ? 

ঘোড়পুরে। করছে না! 

বীর।। অথচ বীরত্বের স্পর্ধায় ন্ফীত হয়ে রণরাও আমায় অক্ষম 
মনে করে জীবনের বোঝ! ভেবে হেলায় পায়ে দলে চলে গিয়েছিল! 
'বাজীসাহেৰ ! 

ঘোড়পুরে। বল মা! 

বীর | এবার মারছাঠা৷ সৈগ্ভের অধিনায়ক কে বলতে পারেন? 

ঘোড়পুরে। সৈচ্ঠাপত্য কে নিয়েছেন, তা তো! জানি না মা। 
'তৰে একথা আমি বলে রাখছি যে, তুমি এখানে যে আগুন জেলে 
ভুলেছ, তাতে আহুতি দিতে মারহাঠার ছোটৰড় সব সেনাপতিকেই 
''আলতে হবে। 

বীরা। ছোট-বড় সবাইকে আসতে হবে | রণরাও, রণরাও যদি 
'আসে! আমারি ছুর্ঘ থেকে নিক্ষিপ্ত একটি গোলা বদি তাকে আত্বাত 
করে."'যদি সে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হয়! আগে ত একথা 
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ভাবিনি। রণরাও আসতে পারে আগে তো সে কথা মনে হয়নি । 
না না, জেনে-শুনে আমার বিরুদ্ধে রণরাওকে তার! কখনো পাঠাবে 
না-_শ্বামলী আছে, সেই-ই বাধা দেবে। 

ঘোড়পুরে। কি ভাবছ ম|! 

বীরা। শিবাজী নিজে যদি আসেন, বাজীসাহ্ব ? 

ঘোড়পুরে। গ্রতিশোধ নেবার একট! সুযোগ আমর] পাব। 

বীরা। আপনি কি বলেন বাজীসাহেব! শিবাজী এলে এক 
মুহ্র্তও আমরা এ দুর্গ রক্ষা করতে পারব না। তিনি এলে আমি-ই 
অস্ত্র ত্যাগ করব। 

ঘোড়পুরে। সেকিমা! 

'বীরা। করব না বাজীসাহেব? আমার বিরুদ্ধে শিবাভীকেও, 
অস্ত্র ধরতে হয়েছে, এর চেয়ে বড় কথ! আর কি হতে পারে? সেই-ই 
আমার জয়। তিনি এলে তার পদতলে অস্ত্র রেখে আমি বলব-_ 
আপনার প্রিয়শিষ্য আমায় পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, আমাকে 
মুক্তিপথের বিদ্ধ মনে করে। 

ঘোড়পুরে। যতই তাতিয়ে তুলি না কেন, জল হতে একটুও 
দেরী লাগে না। তুমি বীরত্বের অধিকারিণী এ পরিচয় শিবাজীকে 
দিয়ে আত্বশ্লীঘ! অনুভব করতে পার; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাতে কি 
তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়৷ হবে? 


বীরা। বাজীসাহেব ! 

ঘোড়পুরে। আমার উপর ক্ুদ্ধ হও কেন মা! তোমার পিতার 
অতৃপ্ত আত্ম'র কথ! তেবেই আমি তোমায় কর্তবা দেখিয়ে দিচ্ছি-- 
নইলে শিবাজীর পতনে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনই লাভ নেই। 
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বীরা। আমার পিতার আত্ম! যদি অতৃপ্ত থাকে, তা হলে রভ্তপান 
করে ত৷ তৃপ্ধ হবে না । আপনাকে আমি অনুরোধ করছি বাজীসাছেব, 
আর কখনে! আপনি আমার পিভৃহত্যার কথা তুলে আমায় উত্তেজিত 

করবার চেষ্টা করবেন না--কখনো না। 
বীর। ফিরিয়! দাড়াইয়া। দূরবীন লইয়া] দেখিতে হ1গিল 


ঘোড়পুরে ! একবার যে আগ্তন জেলে দিয়েছি, তা কি সহজেই 
নিভতে দোব? মনের ওই উত্তেজনাই তো! প্রকাশ করছে যে আগ্তন 
একেবারে নেতেনি। 

বীরা। বাজীসাহেব, দেখুন ত-_দুরে, বছুদুরে, মাটি থেকে আকাশ 
অবধি আচ্ছন্ন করে, ধুলোর প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণাবর্ভ এই দিকেই ছুটে 
আসছে না? ওই মারহাঠারাই আসছে, দূরবীন নিয়ে আপনি এখানে 
দাড়ান বাজীসাহেব । আমি সৈম্দের প্রস্তুত করি। 

ঘোড়পুরে ৷ এইবার আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখতে হয়। দূরবীন নিয়ে 
আমি কি করব ম1! বুড়ো মানুষ, দৃষ্টি ত তত দূরে যাবে ন1! 

বীরা। আপনি তাহলে নীচে ধান বাজীসাহেব। সৈনিকদের 
প্রস্তুত হতে বনুন গে! 

দুরবান লইয়। দেখিতে লাগিল 

ঘোড়গুরে । ছুর্ম থেকে এখন বার হওয়া ত সম্ভবপর নয়। কোন 
নিরাপদ স্থানে গিয়ে আত্মরক্ষা করি। তারপর যুদ্ধ থেমে গেলে আবার 
দেখা দেবো । ঘোড়পুরের অস্ত্র অসি নয়, বর্শ নয়, বন্দুক নয়, কামাল 
নয়_-ঘোরপুরের অন্ত ওই বীরাবাঈ। ওকে সামনে রেখে লড়তে পারলে 
ভীবন-যুদ্ধে ঘোড়পুরেকে পরাঞ্জিত হতে হবে লা। তা হলে যাই মা, 
নৈগ্ভদের প্রস্তুত করি গে। 
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ঘোড়পুরে নীচে নামিয়া গেল। বীর! বিষাধ বাজাইল। 
করেকজন নারী-সৈনিক উপরে উঠিয়া আমিল। 
নারী-সৈনিক | কি আদেশ দেবি? 
বীরা। মারহাঠারা আমাদের আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছে। 
তিনবার তোমর! তাদের পরাছ্ধিত করেছ। তিনৰার তারা তাদের 
পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে বীরবিক্রমে পৃষ্ট প্রদর্শন করে | এই চতুর্থবারে 
সে স্থযোগ তার! যেন ন! পায়--ওই প্রান্তরের ধুলোর মাঝেই যেন 
তার! তাদের সমাধি রচন! করে। 
সৈনিকগণ অভিবাদন করিয়া চলিয়। গেল 
নারী অবলা, মুক্তির বিদ্ন, অথচ প্রাণভয়ে পলায়িত পুরুষও 
পৌরুষের দত্ত করে! 
কামানের আওয়াজ হইল 
একি! এরই মাঝে তারা আক্রমণ করল । এত ক্ষিপ্রগতি ! তবে- 
তবে কি এসেছেন? মহারাজ শিবাজী নিজে এসেছেন? 
সম্মুখে পিছনে চারিদিকে ক্ষামানের ধ্বনি হইল 


ছুর্গ একেবারে ঘিরে ফেলেছে । বানী, শক্তি দাও, শক্তি দাঁও."* 
মা... 
একজন সৈনিক উঠিয়া আসিল 
সৈনিক | দেবি, এখানে অপেক্ষ| করা! নিরাপদ নয়, আপনি নীচে 
চনুন দেবি। 
বীরা। নিজেকে নিরাপদ রাখবার ইচ্ছে থাকলে তো অস্তঃগুরেই 
খাকতুম, এতবড় বিপদকে বরণ করে নিতৃম ন1। 
অপর একজন সৈনিক উঠা! আসিল 
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সৈনিক। দেবি, মারহাঠার! দুর্গের পিছন দিক আক্রমণ করেছে। 
আপনি চুন দেবি | 
বীরা। মরণের জন্ত প্রস্তুত হও। আজ যৃদ্ধণয়। আজ আমাদের 


মরণোত্সব। 
রুধিরাপ্ন ত দেহে বীর! ওপরে উঠিয়! আসিল 


বীর! । নারীর রক্ত চাও মারহাঠা? সে তোমায় রক্ত দিয়ে মান 
করিয়ে দেবে। মৃত্যুকে ভয় কর মারহাঠ। ? সে শিখিয়ে দেবে মৃত্যুকে 
কেমন করে জয় করতে হয়। মাহুরের নারী-বাহিনী আজ নিঃশেষ হয়ে 
মুছে যাবে; কিন্ত তার আগে সে পুরুষের বুকে বুকে রক্তের হরফে 
দেগে রেখে যাবে যে, নারী অবলা নয়, অযোগ্যা নয়, পুরুষের পক্ষে নয় 


কেবলই একটা দুর্বহ বোঝ!। 
একজন সৈনিক উঠিয়া আসিঙগ 
সৈনিক। দেবি! আমাদের বারুদ ফুরিয়ে গেছে। 


বীরা। বারুদ ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু অসি আছে, বল্পম আছে, আছে 
ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারের প্রস্তরখণ্ড। তাই দিয়েই যুদ্ধ করতে হবে। 

সৈনিক। যারা যুদ্ধ করছিল, তাদের সকলেই প্রায় হত। সামান্য 
যে-কজন! অবশিষ্ট আছে, তারাও আহত । 

বীরা। বাহুতে যতক্ষণ এতটুকু শক্তি থাকবে, ততক্ষণ পর্যয্ত 
শক্রকে আঘাত করতে হবে। এস মারহাঠা, এই নারী-বাহিনী ধ্বংস 
করে তোমানের পৌরুষের বিজ্ঞয়কেতন উড়িয়ে দাও। সংসারে সমাজে 
তাদের পায়ে দলে যে আনন্দ পাও, সংগ্রামেই বা সে আনন? থেকে 
বঞ্চিত থাকবে কেন? চল সৈনিক! 


ৰীর! নামিয়। গ্রেল। ঠিক সেউ সময়েই মারহাঠাদের 
গোল! আসিয়া ছূর্গের সন্মুখদিকের খানিকটা তায়! 
গেল। অসিহস্তে রণরাও ছুটিয়া আমিল। 
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রণরাও। ভগ্র-পথে ছুর্গে প্রবেশ কর- পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে 
আবারও যেন রায়গড়ে ফিরতে না হয়। 
সৈনিকর! ছুর্গে প্রবেশ করিতে লাগ্িল। অপর পার্ে 
প্রাকারের থানিকট| অংশ ভাঙ্গিয়! গেল । সেইনস্থান দিয়। 
দেখা গেল নর-নারীতে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে । 
রণরাও। তোপ চালাও, তোপ চালাও, হুর্গ ধুলোর সাথে 
মিলিয়ে দাও। 
রণরাও চলিয়! গেল। মারহাঠাদের গোল! আসিয়া দূর্গ- 
প্রাকার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল । সন্ধা। নামিয়। আসিল 
রণকোলাহল নিবৃত্ত হইল--আকাশে টা্দ উঠিল--চাদের 
আলোতে দেখ! গেল, দুর্গের ভগ্রভূপের মাঝে অসংখ্য 
মৃতদেহ পড়িয়! রহিয়াছে । বহুক্ষণ অবধি জীবিত কাহারও 
কোন সাড়। পাওয়। গেল না। একটা! দেহ একটু নড়ির! 
উঠিল, বাহুতে ভর দিয়া ধীরে ধারে সে সম্মুখে আগাইয়! 
আমিল। যে আমিল মে রণরাও। 
শেষে নারী-পরিচালিত বাহিনীর কাছে পরাজয় মেনে নিতে হলো! 
'**তবুও মুত্যু হলে! না । বীর মারহাঠারা সকলেই মুত-_-কলঙ্কের বোঝা 
বইবার জগ্য কেবল রণরাও রইল জীবিত ।...কিন্তু বাচা হবে না! দুরে, 
দূরে ওই অস্পষ্ট এক মূর্তি-শক্র না মিত্র? মরণেব ভয়ে কে পালাও 


ভীরু। 
মুর্তি ফিরিয়। দাড়াইল। টলির! টলিয়। কাছে আসিতে 


লারশিল। যে কথ! কহিল সে বীর! 
বারা । মুত্যুকে ভয় করি না সৈনিক | শক্তি নেই,_তাই তোমার 
অভ্যর্থনা করতে পারছি না। কিন্তু তবুও-_তবুও দীড়াও বীর-_ 


মুর্তি আরে! কাছে আধিতে লাগিল। হস্তে তার রক্তমাখ! মুক্ত তরবারি, 
মুক্তকেশ, চক্ষে তখনে! আগুন রহিয়াছে। দেহ বহি রক্ত ঝরিতেছে 
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রণরাও। একে। বারা! 
বীরা। রণরাও! 
বীর! রণরাওয়ের কান্ছে আনিয়া পড়িয়। গেল। রগরাও 
তাহারই কাছে অবশ হইয়া! পড়িল 

রণরাও! বীরা! বড্ড আহত হয়েছ তুমি! 

বীরা। হা! আহত হয়েছি । কিন্তু দেছের দিকে কি দেখছ রণরাও ? 
--দেহের এ আঘাত কিছুই নয়, এর জ্বাল! কিছুই নয়। 
পুকের ভিতর রণরাও.."রণরাও ! 

রণরাও | চল, চল বীরা--এখন9 শন্কি আছে তোমায় 
ধলোকালয়ে নিয়ে যাই। 

বীরা। নড়বার শক্তি আর নেই রণরাও। 

রণরাও তাকে ধরিয়! উঠাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু 
পারিল না, নিজেও পড়িয়! গেল 

বীরা। এ বোঝা বইবার চেষ্টা করে আর শ্রান্ত হয়ো! না, রণরাও। 

রণরাও | বোঝা নও, বোঝা নও বীরা--আমার জীবনের স্পন্মন 
তৃমি! 

বীরা। কিন্তু বোঝ! মনে করে একছিন ত ফেলেই দিয়েছিলে-_- 
'আজ আর তা তুলে নেবার চেঠা কেন রণরাও ? 

রণরাও | ভুল করেছিনুম। কিন্তু সেই ভুলের জপ্তে যে এত কঠোর 
প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ত| একবারও মনে হয়নি। 

আবার বীরাকে তুলিবার চেষ্টা করিয়া 
বীরা, তোমায় আমি বীচাব_তোমায় আমি আর কোথাও যেতে 
দোব না। 
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বীরা। সেদিন তোমায় বলিনি? কিন্ত শ্তামলী বলেছিল--আজ 
বলি, যদি প্রত্যাখ্যান না] করতে, যদি অযোগ্য মনে করে পথের পাশে 
ফেলে না! যেতে, তাহলে বীরাবাঈয়ের জীবন এক্লি বার্থ হতো! ন। ॥ 
দেশ শুধু তোমারই রধরাও, আমার নয়? শিবাজীর মহত্ব শুধু তুমিই 
বুঝেছ, আমি বুঝিনি? জেনে বুঝেও দেশ-বৌহিতা করেছি, দেবতাকে 
অপমান করেছি, নারীত্ব হারিয়েছি, হয়ত ঝ। মনুষ্যত্বও নষ্ট করেছি-_। 

রণরাও। বীরা! আমায় ক্ষমা কর বীর!। 

বীরা। অভীতের কথ! আর নয় রণরাও। আজ তোমায় 
পেয়েছি। আদ শুধু শেষের সময়টিতে একবার তুমি বল, তুমি আমায় 
উপেক্ষা করনি ! 

রণরাও। উপেক্ষা করিনি, উপেক্ষা করিনি, বীরা। দেশপ্রেমের' 


অনাশ্বাদিত এক মাধুর্য আমায় আত্মহারা করে ফেলেছিল-_-তাই 
তোমার প্রেমের মর্ধযাদ! আমি তখন বুঝিনি । কিন্তু তারপর--তারপর' 
বুঝেছি বীরা, প্রেম যদি তৃচ্ছ হয়, তা*হলে দেশপ্রেমও খুব উচ্চ নয়--+ 
যার জগ্ভ মাচুষ নিজেকে শুকিয়ে রাখবে, হৃদয়কে করে ফেলবে মরুভূমি | 
বীরা। আতর এই কথাটিই শুধু বিশ্বাস কর যে, বীর! তোমার ব্রত. 
ভঙ্গ করত ন1। 
বীর! মাটিতে লুটাইয়া পড়িল । রণরাও তাহাকে কাছে. 
টানিয়! লইবার চেষ্ট! করিতে লাগিল 


রণরাও। বীর1! অভাগী বীরা ! 
দুরে ঘোড়পুরে প্রবেশ করিল 


ঘোড়পুরে । কিছুই ত ঠাহর হচ্ছে না। ছুঁড়িটা মরে গেল নাকি ? 
দেখি, একটুখানি খুঁজে দেখি! ওকে হাতে রাখতে পারলে আখেরো 
কাজ হবে। 
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বীরা। বল, বল রণরাও, বল যে, তুমি বুঝেছ আমি তোমার 
ব্রতভঙ্গ করতুম না। 

রণরাও। আজ বুঝতে পারছি বীর যে, তোমাকে পাশে পেলে: 
ব্রত আমার অতি সহজেই উদ্যাপিত হতো]। তোমার শক্তিকে উপেক্ষা! 
করে যে আদর্শ সামনে রেখে ছুটে এলুম, সে-আদর্শকে আজও অবধি' 
আয় করতে পারলুম লা। 


ঘোড়পুরে কথার শব্ধ শুনিতে পাইয়| কান পাতিরা দাড়াল 


ঘোড়পুরে। ওই দ্রিকট! থেকে কথার শব তেমে আসছে না? 
এগিয়ে দেখব কি? যারা কথা কইছে, তার! যদি মারহাঠা হয়'-'ন। 
বাবা, কাজ নেই! আর ও যদি বীরাবাঈয়ের কস্বর হয় ?--* 
বীরা। এ জীবন ত গেল রণরাও, পরজন্মে যেন আবার তোমারই 
ভালবাসা পাবার যোগ্য হুই। 
ঘোড়পুরে। এত পুকষের ক নয়! নিশ্চিতই মানুরের নারী- 
সৈনিক ! বীরাবাঈ । বীরাবাঈ ! 
রণরাও। নাম ধরে তোমায় কে ডাকে বীরা? 
ঘোড়পুরে । (আগাইয়! আসিয়1) বীরাবাঈ। বীরাবাঈ ! 
বীরা। চিনি, ও ক আমি চিনি, রণরাও ! 
উঠিবার চেষ্টা করিল: 


রণরাও। ওকি, বীরা। তুমি অমন করছ কেন? কোথায় তুমি; 
যেতে চাও? 

ৰীরাৰাঈ। শক্র নিপাত করতে হবে- ঘোরতর শক্র। তুমি 
একটু অপেক্ষা কর, রণরাও। 

ঘোড়পুরে। বীরাবাঈ, তৃমি কি জীবিত? 
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বীরাবাঈ। বাভীসাহেব, এই দিকে. আমি মুমূর্য ! 

ঘোড়পুরে। সন্ধান পেয়েছি। ও এখনও জীবিত রয়েছে। ওকে 
বাচাতে হবে। ঘোড়পুরের জীবনের সৌভাগা-ন্র্যায ও। ওকে দিয়ে 
অনেক কান্দ হবে। ভয় নেই মা,আমি আস্ছ। আমি তোমায় 
বহন করে মাহুরে শিয়ে যাঁব। 


বীরাবাঈ উঠিয় দাড়াইবার চেষ্টা করিয়। পড়িয়া! গেল 
বাজীসাছেৰ ! আমি এইথানেই। 
ঘোড়পুরে কাছে আমিল 
ঘোড়পুরে । এই যে আমি এসেছি মা; বড্ড আহত হয়েছ? 
বীরাবাঈ। আহত হয়েছি, কিন্ত তোমাকে হত্যা করবার শক্তি 
হাঁরাইনি, বিশ্বাসঘাতক। 
একটু দুরে সরিয়া শিরা 
ঘোড়পুরে। এ কি কথা! এ কিমুন্তি! আমায় চিনতে পারছ 
না? আমি ঘোড়পুরে, তোমার পিতার বন্ধু, তোমার অকুত্রিম হিতৈষী ! 
বীরাবাঈ। হী, আমার পিতার বন্ধুঃ আমার অরুভ্থিম হিতৈষী! 
নইলে, নইলে--কে আর পারত এমন করে আমার জীবনটা বার্থকরে 
দিতে? কে আর পারত এমন করে আমায় দানবী করে তুলতে ? কে 
আর পারত আমার অন্তরে, এমন করে রক্ত-পিপাস! জাগিয়ে তুলতে ? 
ঘোড়পুরে । তুমি এখনও ভূল করছ মা! আমি শিবাজী নই, 
'মি ঘোড়পুবে। 
রণরাও। ঘোড়পুরে ! বাজী ঘোড়পুরে ! সেই বিশ্বীসঘাতক ! 
রণরাও উঠিয়া দাড়াইল 
ঘোড়পুরে। তুমি কে? কে তৃমি? তোমায় ত আমিচিনিনা! 
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তোমার চোথ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে কেন? অপরিচিতের প্রতি 
তোমার এ আক্রোশ কেন যুবক? 
রণরাও। আমি রণরাঁও, শিবাজীর সেবক । 
ঘোড়পুরে। রণরাও, তুমি রণরাঁও? বীরা, মা! এই তোমার 
রণরাও? আজ তোমাদের মিলন ঘটেছে! রণরাও, বন্ধু চন্দ্ররাওয়ের 
মৃত্যুর পর থেকে বীরাবাঈকে আমি কন্তার মতোই পালন করে 
এসেছি। তোমার সাথে ওর এই মিলন দেখে আজ স্বর্গ থেকে 
বন্ধু আমায় আশীর্বাদ করচেন, ছু"হাত ভুলে আশীর্বাদ করচেন। 
রণরাও ঘোড়পুরের গল! টিপির! ধরিল 
রণরাও। স্তব্ধ হও প্রতারক! 
বীরাবাঈ | রণরাও ! ও আমার, আমার,_-তোমার নয়। 
বীরাবাঈ। ঘোড়পুরেকে আধাত করিল। ঘোড়পুরে পড়িয়া গেল 
বীরা। রণরাও ! জয়ধ্বনি কর। বিশ্বাসধাতকের পতন হয়েছে, 


মহারাষ্ট্রের শক্র নিপাত হয়েছে, জয়ধ্বনি কর রণরাও ! 
কিছুকাল ছুইজন দুইজনের দিকে চাহিয়। রহিল। 
উভয়েরই শরীর কাপিতে লাগিল 


বীরা। রণরাঁও! রণরাঁও ! 
টলিয়! পড়িতে পড়িতে বীরাবাঈ হাত বাড়াইয়! দিল 


রণরাও। বার! ! বীরা! 
টউলিতে টলিতে সেই প্রসারিত হাত ধরিতে গেল। পরম্পরের হাত 
ধরিয়। দুইজনেই পড়িয়। গেপ। শ্যামলী ও শিবাজী প্রবেশ করিল 
শ্ামলী। একটি প্রাণীও ত জীবিত দেখছি ন1 বাবা ! 
শিবাজী। যারা পরাজিত হয়েও বেঁচে আছে, তার পালিয়েছে। 
যারা জয়ী হয়েছে তার! গিয়ে উৎনব করছে। 
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্টামলী। রণরাওকে কোথায় পাব বাবা? 

শিবাজী | রপরাঁও পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায় ন। 
শ্তামলি, বীরের শয্য। গ্রহণ করে ! 

রণরাও। বীর! বীর] ! 


শ্তামলী। রণরাও! 
রণরাও। কে ডাকে? 
বীর।। শ্তামলি! 


শ্যামলী ছুটিয়া আসিল 


স্টামলী। বীরা, কোথায় তুমি ! 
বীর! স্যামলি, এসেছিস? 
শ্টামলী। বীর|, বোন ! একি দেখজুম ? কি দেখতে নিয়ে এলেন 
বাব! ! 
শিবাজী কাছে গ্রির। বীরাকে তুলিয়। লইলেন 


শিবাজী। বারা বাচবে শ্ামলি-রণরাও বীাচবে-_মহারাষ্ট্রের 
তরুণ-তরুণী অকালে আর অকারণে প্রাণ দেবে না। 

রণরাও। মহারাজ, যুদ্ধে আমরা পরাজিত হয়েছি । 

শিবাভী। না, নাঃ রণরাও! মহারাষ্ট্রের যৌবন আজ অভিমান, 
জয় করে, ব্যর্থতা জয় করৈ, মৃত্যুকেও পরাজিত করে ফিরিয়ে দিয়েছে ? 


চতুর্থ দশ 
মিংহগড় দুর্গের নিকটবর্তী পথ। আহত তানাজীকে লইয়া! মারহাঠী- 
সৈস্তের! অগ্রসর হইতেছে। তানাজীর চলিবার শক্তি নাই-- 
তবুও সৈনিকদের দেহের উপর নিজের দেহভার রক্ষ| করিয়া 
কোনমতে অগ্রমর হইতেছে, সঙ্গে রঘুনাথ 
রঘুলাথ। তানাজী এ উন্মতৃতা তুমি পরিহার কর। প্রতি 
সুহূর্তে তোমার শক্তির যে অপচয় ঘটছে, তাতে করে জীবন তোমার 
প্রতি মুহূর্তেই বিপর হয়ে উঠছে। এমন করে রাক্মগড়ে তুমি তো 
পৌছুতে পারবে না। তুমি আদেশ কর-_পান্কী-অশ্ব বা উদ্ যে-কোন 
বাহছনের সাহায্যে তোমায় আমর! রায়গড়ে নিয়ে যাই। 
তানাজী। ওই ত রায়গড় দেখ! যায় রঘুনাথ, কতটুকু- কতটুকু 
পথ আর বাকি! সিংহগড় দুর্স-বিজয়ী তানাজী এইটুকু পথ হেঁটে যেতে 
পাররে না ?--পাররে রথুলাধ, তানাজী তা পারবে । ভাকে একটুখানি 
বিশ্রাম করতে দাও.*"একটুখানি। তারপর আর তার পা কাপৰে 
সাতার চোখের সাহনে অন্ধকার আর গাঢ় হয়ে নেমে 
আসবে না। 
সৈনিকের! তানাজীকে বসাইয়৷ দিলেন 
রত্ুনাথ। সৈনিক ! ভ্রুতগামী এক অশ্ব বেছে নিয়ে রায়গড়ে 
গিয়ে সংবাদ দাও যে, মহাবীর তানাজী সিংহগড় ছুর্থ জয় করেছেন, 
কিন্তু অত্যন্ত আহত তিনি, মুমূযুপ। সেই অবস্থায় মহারাজ জার জননী 
জিজাবাঈকে দেখ! দেবার জন্ত রায়গড়ে তিনি পায়ে ছেঁটে চলেছেন। 
চলবার শক্তি তার নেই। তীরা এসে যদি দেখা না দেন, তাহলে 
তানাজীর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে বাবে। 
সৈনিক প্রস্থান করিল 
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তানাজী। সংবাদ এতক্ষণ পৌছে গেছে রঘুনাথ | দুর্গ জয় করেই 
আমি তোপধ্বনি করেছি। মহারাজ তা অবশ্তই শুনতে গেয়েছেন। 
কিন্ত তিনি ত জানেন না যে, তার তানাজী আজ আহত । যদি ত 
জানতেন, তাহলে এতক্ষণ তিনি ছুটে আসতেন। এসে আমায় 
বুকে টেনে নিতেন। রঘুনাথ! তুমি কি জান না মহারাজ শিবাজী 
কত শ্নেহপ্রবণ! তিনি হয় ত আমারই পথচেয়ে রায়গড় ছুর্থশিরে 
দাড়িয়ে রয়েছেন । 
রঘুনাথ। মহারাজ শিবজীকে তোমার চেয়ে ভাল করে চেনবার 
সৌভাগ্য কার হ'য়েছে তানাজী? 
তানাজী। দেবতার মত ভক্তি করি, ভাইয়ের মতো! ভালবাসি । 
তার ইচ্ছে ছিল না! রঘুনাথ, এ সময়ে সিংহগড় দুর্গ আক্রমণে আমাকে 
পাঠাতে তার এতটুকু ইচ্ছে ছিল না। জননী জ্রিজাবাঈ আদেশ 
করলেন-ছুর্গ অবিশন্বে অধিকার কর চাইই। মহারাজ নিছে 
প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমি সে খবর পেলুম। আমি তজানিকি 
বিপদসঞ্কুল এই কাজ। তাই আমিইস্থির করলুম, মহারাজকে এখানে 
আসতে দোব না। ছেলের বিয়ের আয়োজন করছিলুম, রইল তা 
পড়ে। নিমন্ত্রণ গ্রত]াহার করনুম--নহবৎখানায় গিয়ে উৎসবের 
বাশী থামিয়ে দিলুম, নিজহা!তে করলুম নাকড়ায় আঘাত-- এক 
মুহূর্তে, রঘুনাথ, এক মুহুর্তে উৎসব-ভবন আমার সামরিক-শিবিরে 
পরিণত হলো, বরও এল সৈনিকের বেশ পরে ।."*একটু জল দাও 
রঘুনাথ__একটু জল। 
রঘুনাথ তাহাকে জল পান করাইল 
রায়গড় পৌছে দেখি, মাতাশ্পুত্র পাথরের মুর্তির মতো! ধড়িয়ে। 
কারু মুখে কথা নেই--জননীর দৃষ্টি সিংহগড় ছুর্গে নিবদ্ধ ।*'মহারাজকে 
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আলিঙ্গন ক'রে, মাকে করলুম প্রণাম । মা গর্জে উঠলেন-__পিংহগড় 
আমি চাই, তানাজী ! পায়ের ধুলো! নিয়ে আমি বর ম-হূর্ধযান্তের পূর্বে 
সিংহগড় তুমি পাবে, ম11"""রঘুনাথ-_রঘুনাথ, কৃর্ঘ্য এখনো অশ্তমিত হয় 
নি__তানাজী তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে। আর একটু জুল, রঘুনাথ 


আর একটু। 
রঘুনাথ পুনরায় তাহাকে জল দিলেন 


প্রতিশ্তি যখন দিলুম, তখনই মায়ের পাষাণী রূপের পরিবর্তন 
হলো, দৃষ্টি দিয়ে স্নেহ উপচে পড়ল । তীর বুকের ভিতর আমার মাথা 
টেনে নিয়ে মা বল্লেন, গ্মামার পুত্রোপয, শিবাঞ্জার সোদরপম তুই 
তানাজী ! শিব্বা নীরবে আলিহ্রন করল। রথুনাথ, আমি ধ্ঠ, ধশা 
আমি! দ্রল, জল রঘুনাথ। 
রঘুনাথ আবার জল দিলেন, তানাজী উঠিবার 
চেষ্টা করিলেন। রথুনাথ ডীহাকে ধরিলেন 
রঘুনাথ। আর একটু বিশ্রাম কর, তানাদ্ধী। 
তানাজী। বিশ্রামের আর অবসর নেই রগৃনাথ_ আমার সারা মন 
চাইছে আমার সেই মায়ের কোল, সেই ভাইয়ের বুক! রঘুনাথ! 


রঘুনাথ ! 
তানাজী উঠিবার চেষ্টা করিতে গিয়। মকল শক্তি হারাইয়া 


লুটাইয়| পড়িলেন । রঘুনাথ ঝুঁকির! পড়িয়া তাহাকে 
দেখিল। তাভার পর উব্ীষ খুলিয়া ফেলিল 
রঘুনাথ। উষ্ীষ ত্যাগ কর মারহাঠা1। মহাবীর তানাজী গত। 
সার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন কর। 
সৈনিকের! উষ্কীধ ত্যাগ করিল--তরবারি বাহির করিয়! 
সম্ত্রমে অভিবাদন করিল। রঘুনাথ গৈরিক পতাকা দিয়া 
তানাজীর দেহ আবৃত করিল 
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শিবাজী। (নেপথ্যে) তানাজী ! তানাজী। 
শিবাজী প্রবেশ করিলেন । সকলে মাথ! নত করিয়! রহিল 
একি রঘুনাথ। তানাজী নেই? তানাঙী, ভাই! 


মহারাজ শিবাজী হাটু গাড়িয়া সেইধানে বসিলেন। রথুনাথ 
গৈরিক পতাক| ঈষৎ সরাইয়! তানাজীর মুখ বাহির করিয়া 
দিলেন । শিবাজী কিছুকাল কাঠের যতে। শক্ত হইয়। তানাজীর 
মুখের দিকে চাহিয়। রহিলেন, তারপর ধীরে ধারে উ্ণীব খুলির। 
ফেলিলেন। পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া] দীড়াইলেন। পেশোয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে যহারাঘ্রীয় অমাত্যগণ প্রবেশ করিলেন 


পেশোয়া, সিংহগড় দুর্গ অধিকৃত হ'লো--কিন্ত মারহাঠার সেরা 
সিংহ ওই ধুলোয় নুটায়। 

পেশোয়া। জীবন দিয়ে তানাজী যে কীর্তি রেখে গেল, তা! চিরস্থায়ী 
হয়ে মহারাষ্ট্রকে ঝহাশকির প্রেরণ দেবে । 

শিবাজী। শক্তি! শাক্ত! পেশোয়া, মানুষের মাঝে ওই শক্তিই 
ক সবচেয়ে বড় যে, মানব চিরদিনই তার গৌরব করবে? মহারাষ্ট্র 
তানাজীর মতো! শক্তিমান যোদ্ধা হয় ত আরো! পাবে--কিস্ত তার 
মতে! যহাপ্রাণ আর পাবে না। 

পেশোয়। তানাজীর মৃত্যু মহারাষ্ট্রের যে ক্ষতি করল, তা কখনে! 
পূর্ণ হবে না মহারাঙ্গ ! কিন্তু মহারাষ্ট্রের আর বিপদের শেষ নেই-- 
“আরো একট! হুঃসংবাদ বয়ে আনবার ছূর্ভাগ্য আমার হয়েছে। 

শিবাক্ী। তানাজীর মৃত্যুর চেয়েও দুঃসংবাদ মহারাষ্ট্রের আর 
(কি হতে পারে, পেশোয়া ? 

পেশোয়া। যুবরাজ শস্তাী বিপর। 

শিবাজী। শস্তাী আমার কেউ নয়, মারহাঠার কেউ নয়--তার 
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সম্বন্ধে কোন কথা আমর] শুনতে চাই না, পেশোয়।। শিবাজীর পুত্র 
হয়ে সে মুঘলের আশ্রয় তিক্ষা করেছে, এ কথ! কোন মারহাঠা কোন 
দিন ভুলতে পারবে? 

পেশোয়। । অপরিণতবুদ্ধি যুবক আপনার উপর অভিমান করে 
এই কাজ করে ফেলেছেন। আজ্ তিনি অগ্থতপ্ত। ওরংজেব তাকে 
বন্দী করবার আদেশ প্ীয়েছিলেন, মহা'প্রাণ দিলীর থা তাঁর পলায়নের 
গুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু আপনার অগ্কুমতি ন1 পেলে মহারাষ্ট্রে 
তিনি প্রবেশ করতে পারছেন ন]। 

শিবাজী। রাজ্যের লোভ যদি তার এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল, 
তাহলে বিদ্রোহ ন| কয়ে সে বিশ্বাসঘাঁতিকতা করল কেন? তাতে যদি 
অশক্ত ছিল, তা'হলে গোপনে আমার বিচ্ছুয়] শিয়ে সে ত আমারই 
বুকে বসিয়ে দিতে পারত । 

পেশোয়া। কিন্তু মুঘল যদি যুধরাজকে আয়ত্তে পার, তাহলে 
মচগারাষ্ট্রের বিপুল ক্ষতি সে করবে। 

শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক হলেও নারহাঠাকে আমরা মুধলের 
ঠঠাতে পে দ্দিতে পারব না । রদুণাথ, একদল সৈচ্ নিয়ে হতভাগাকে 
পানছালা ছুর্গে বন্দী করে রেখে এস। কারু সঙ্ষে কথা কইবার 
সুযোগও তাকে দিয়ো না। যে একবার বিশ্বামধাতকতা! করেছে, 
আবারও তাই করে মহারাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করতে পারে । আর কিছু 
বলবার আছে পেশোয়া ? 

পেশোয়া। অভিষেকের আয়োজন করতে অনুমতি দিন 
মহারাজ ! 

শিবাজী। অভিষেক হবে বৈকি! তানাজা সবে গত পেশোয়া ! 


সঙ 
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তা হলই বা! পুঞ্র বিশ্বাঘাতকতা করল, ত1 করলই বা! রাজা যখন 
মানুষ নয়--যন্ত্র। তখন এসব ব্যাপারে তাকে বিচলিত হলে চলবে 
কেন? তাকে সব ভুলে, সব উপেক্ষা করে অবিচলিত ভ্ুরতা নিয়ে 
রাজত্ব চালাতে হবে। যান-যান পেশোয়া, আপনাদের যেরূপ 
অতিরুচি তাই করুন গে--আমায় কিছুকাল তানাজীর বক্ষ-রক্তসিভ 
এই পৰিত্র তীর্থে একা থাকতে দিন। আপনি ত জানেন, তানাজী 
আমার কি ছিল। 

সকলে অভিবাদন করিয়া! চলিয়া! গেল 
তানাঞ্গী, তাই! 

শিবাজী তানাজীর বুকে মুখ গু'জিয়। 

ফুলির। ফুলিয় কাদিতে লাগিলেন 


পঞ্চম দৃশ্য 


তবানী-মন্ির। বীরাবাঈ -বসির| মালা গীধিতেছে | রণরাও বসিরা বসির! 
তাহাই দেখিতেছে। গ্বামলী প্রবেশ করিল। 


বীর । এই যে শ্বাবলি! 
শ্তামলী। মায়ের মন্দিরে বসে মালা! গাথচ কার জদ্টে, ভাই ? 
যায়ের জস্তে, না যাহরের এই পরাজিত বীরের জন্ঠে ? 
বীরা। আমাদের কথা ঢের তেবেছিস। এবার নিজের কথ, 
একটু ভাব, জীবনটা কি এমন করেই কাটিয়ে দিবি? 
স্তামলী গানে জবাব দিল 


ম দৃশ্য ] 
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স্ঠালী। জীবন আমার বইচে নিতি হাল্ক! মলয়'হাওয়ার মত,-- 
| ফুলের কানে গান গেয়ে যায়, গ্ান-শোনানোই তাহার ব্রত | 
বীরাবাঈ ধরিল। 
বীরাবাঈী। ফুলকুণারী, খুললে আখি তথনি চাই দখিন হাওয়।। 
শীতের বেলায় এলে তখন বকুল-কলি যায় না পাওয়! ॥ 
দুজনাই হাসিতে হাসিতে 


একসঙ্গে গ্রাহিল। 
বার ও শ্যামলী | গ্াথলে আকাশ তারার মালা, রাখলে ঢেকে নয়ন-ডালা, 


রূপ কথিক। পালিয়ে যাবে থামিয়ে হা(স-বীশীর গাওয়া ॥ 

যৌবনেরি কুঞ্রবনে জীবন খোজে প্রেমের মধু, 

কোন্‌ ভ্রমরের গঞ্জরণে স্বপন দেখে মানস-বধু। 

এই ক্ষণিকের লীলাখেলায়, কাটিও ন! দিন হেল1-ফেলায়, 

বাদল। রাতে কীদলে সি, চাদনীকে আর বৃথাই চাওয়া । 

দুজনেই হাসিল। 

বীরাবাঈ। এইবার জীবনের একটি সঙ্গী জুটিয়ে নে। 
শ্তামলী। সঙ্গী একটি কেন, বহুতই ভুটেছে। সকলের সমান 

দাবী রয়েছে বলেই ত কাউকে বঞ্চিত করে বিশেষ এক ৰ্যভিকে 

বাধিত করতে চাই না। কি হেবাঁর, দুরে দুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? 


রণরাও কাছে আসির! কহিল । 
রণরাও। শ্ামলি! তুমি কিবল ত! তুমিকিমানবী? 
হ্ামলী | কেন, দানবী বণে মনে হয় কি? 


রণরাও। তুমি দেবী । মাছুষের সমাজে থাক, কিন্ত মানুষের 
চেয়ে অনেক বড়। | 


শ্ামলী। তাই নাকি! 
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রণরাঁও। সত্য শ্তামলী। 

শ্যামলী । বারা, ভাই হুঁসিয়ার! লোকটার প্রেমেপড়। রোগ 
আছে । 

রণরাও। তোমায় রূতগ্তত। জানাবারও অবসর পাই নি শ্যামলি! 

শ্যামলী | আরে ! সোজা কথাটাই বলে ফেল না যে, আমার 
এখানে উপস্থিতি তোমাদের ভালো লাগচে না! বীরার হাতের ও, 
মাল! গলায় তোমার নুড়ন্ুভি দিচ্ছে 

বারা। শ্যামলি! 


স্টামলী। চন্লাম ভাই | 
সে চলিয়! যাইবার আগেই শিবাজী গ্রবেশ 
করিলেন । 
শিবাজী। শালি! এই যে বীরাবাঈ, রণরাও | 
ধীরে ধীরে সোপানে বমিলেন | গ্ঠামলী ও বীরানাঈ 
ঠাভার পদতলে বফিল। রণরাও একপাশে দাড়াইয়! 
রহিল । 
চ্টামলী। বাবা । 
শিবাজী। কিমা। 
ষ্টামলী | রাজ্য ন্প্রতিঠিত। কি আর ভাবচেন বাব! ? 
শিবাজী। হাঁ, রাজা আঙ স্কুগ্রতিষিত! বনু আগে তানাজী এক 
দিন এইখানে বসেই আমাকে বলেছিল মহারা্রকে আমিই প্রতিঠিত 
করব। ভবানীর রুপায় যহারা্ট্র মত্যই আজ গুগ্রতিঠিত। কিন্ধ শ্যামলি, 
আমার বাল্য-সথা, মহারাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর তানাজী, আজ নেই। 


দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শিবাজী কিছুকাল চুপ করিয়া 
রহিলেন, তারপর আবার বলিতে লাগিলেন । 


€ম দৃষ্ত ] গৈরিক পতাকা ১৪৯ 


'একপঙ্গে কর্মক্ষেত্রে যারাই অবতীর্ণ হয়েছিলামঃ একে একে তাদের 
কতজনই না চলে গেল! সিংহগডে তানাজী, পানহালায় বাজী প্রভৃ'"" 

শ্টামলী। বাজীপ্রভি কে ছিলেন বাবা ? 

শিবাজী। বাজাপ্রভ! বাজীপ্রভু যান্নষ ছিল না শ্যামলি, 
বালীপ্রভৃ ছিল শাপত্র্ট এক দেবতা । 

বীরাবাঈ। বিজাপুরে থাকতে বাজী প্রভুর নাম শুনিচি মহারাজ । 

শিবাজী । শোনবারই কথা, মা । শক্রুরূপে প্রথমে সে আমাদের 
দেখা দিয়েছিল ! কিন্ধ পরে মান্কাপুরের [গরিসঙ্কট রক্ষা করবার জঙ্ 
বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মাবহাঠাঁর যে উপকার সে করে গেছে, 
মহারা্ঈ কখনো তা বিশ্বত হবে না। সম্ভুখে অপরিসর গিরিসম্কট | 
পানহালার দুর্গ থেকে শ্বল্প-সংখ্যক সৈন্ত নিয়ে সবেমাত্র বেরিয়েচি, 
এমন স্ময় বিরাট এক বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল সিদ্ধি আজিজ আর 
ফাজল খ!। আক্রমণের সেই তাঁম বেগ আমি প্রতিরোধ করতে 
পারলাম না। প্রাণপণ চেষ্টা করলাম গিরধর্থে প্রবেশ করতে। 
শবের পর শব ৃপীরুত হতে লাগল, মৃত্ত্য যেন স্হশ্র জিহ্বা 
বিস্তার করে ধেয়ে এল মারছাঠাদের গ্রাস করতে । এমনই সময় 
বাজী প্রভু এসে বল্প শ্যামলা-_গ্রভৃ, মারহাঠা এ যুদ্ধে ভার শক়িক্ষয় 
করতে পারে না ; অধিকাংশ সৈগ্ঠ নিয়ে আপনি বিশালগড দুর্গে আয় 
গ্রহণ করুন, আমি ততক্ষণ এই গিরিসন্কট রক্ষা করি। আমি সম্মত 
হলাম। অধিকাংশ সৈগ্ভ নিয়ে আমি বিশালগড়ের দিকে অগ্রসর 


হলাম! তার জগ্ভ রেখে এলাম শান্তর নাত-শ্ত মাওলা। 
রণরাও। মাত্র! 


শিবাজী। সেই সাতশত মাওলা নিয়ে সপ্তদশ শত বিজ্বাপুরীকে 
বাধা দিতে ছড়াল বাজীপ্রতৃ! 


১৫৪ গৈরিক'পতাকা [ ৫ম অন্ধ 


স্টামলী। তারপর, বাব]? 
শিবা | তারপর, দিবা যখন অবসানগ্রায়। তখন বিশালগড় 
ছুর্গে প্রবেশ করলাম। হুর্গীশিরে দাড়িয়ে দেখলাম বিজাগুরী সৈষ্ঠ 
গলায়িত, অপেক্ষা করলাম। বহুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, বাসী গ্রতৃর 
প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় । কিন্ত'*কিস্ত সে আর ফিরে এলো না। তখন 
আবার ছুটে গেলাম সেই রণঙ্গেত্রে ৷ কুর্ধ্য তখন রক্তত্নাত, দিগন্ত 
রক্তে রাঙা, ধরণীর বুকেও রক্ষের স্রোত; দেখলাম আমার সাতশত 
মাওলা, মারহাঠার শ্রেষ্ট সাতশত বীর, সেই রক্তসাগরে আত্মবলি 
দিয়েচে। সন্ধান করে বাজীগ্রভৃকে যখন পেলাম, তখন শেষ নিশ্বীসটি 
হয়ত তার বুক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। 
কিন্ত রাখতে পারলাম না। বীরজীবনের দেল-পাওন! শেষ করে 
বাজীগ্রভূ অমুতলোকে চলে গেল। 
শিবাজী নীরব রহিলেন। 


শ্তামলী। মছাপ্রাণ মারহাঠাদের আত্মত্যাগের ফলে মহারাষ্ আজ 
নুগ্রতিষিত! এইবার কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিন বাবা ! 
শিবাজী। জাবনট! কাটিয়ে দিলাম কেবল অশ্বপৃষ্ঠে অসিহাতে 
ছুটোচুটি করে, তাই জীবন-সায়ান্ছে মা পারি বিআমের কথা ভাবতে, 
না পারি হৃষ্টির ম্বপ্ন দেখতে। দেশের জঙ্ত মরে মরে আমরা দেশকে 
শান করে রেখে যাব, আর তোরা, ওরে নবীন মারহাঠা, তোরই 
সেই শ্বশানে ননঈন-কানন রচনা করবি। 
সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে গাহিতে তরণ-তরুণী প্রবেশ করিল । 


«মহ ] গৈরিক-পতাকা ১৫১ 


প্রতোকের হাতে খ্ৈরিক পতাকা 
শিবাজী একটু অপেক্গ! করির। চলিয়া গ্লেলেন । 
গান 
মোনার ভারত, তরুণ ভরত 1 জরতী আঁচলে থেক না ঢাক! । 
গৌরবে হের, গৈরিকে ওড়ে যৌবনেরই জয়-পতাক1 | 
মহামানবের এ মহাসাগরে মহাভারতের আরতি চাই,-- 
জাতি চলে আজি নব মনোরথে যৌবনে ক'রে সারখী ভাই, 
€ কোরাস ) জয় জয় জয় যুবক-ভারত | যুবরাজ তব নবীন প্রাণ, 
ুগ্ে-যুগে গাছে! নব-নব সুরে, তুবন-ভোলান অমর গান ॥. 
চির-যৌবনী পার্বতী ভীম। হস্তে অনুর যুণ্ড হার 
শক্তিসাধিকা ভক্তি মোদের উচ্ছৃসি চাহে খড়গ ডার। 
ভবানী মোদের ভারতজননী, দানব-লনী করালী মাত, 
হিমাচলে ধার তুষার মুকুট, সিন্ধুতে ধার চরণ পাতা ॥ 
( কোরাস ) হর জয় জয় যুবক ভারত ! বুবরাজ তব নবীন প্রাণ, 
গে গাছে। নব নব হরে, ভুবন-ভোলান অমর গ্রান ॥ 
শিবাজী প্রবেশ করিলেন! গীহার সঙ্গে একটি 
লোকের হাতের থালায় পুষ্পষালা, তরবারি, অপর 
টু জোকের ছাতে বহু গৈরিক গতাক|। 
শিবাজী। রণরাও। বীর]! 
ৰীরা ও রণরাও ডাহার সায়ে দাড়াইল। 


শিবাজী। নবীন মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিশ্বূপ তোমরাই সর্বাগ্রে 
আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। 


ছি 


পিস 


থাল! হইতে ফুলের মালা লইলেন। 
হ্বদয়কে তোমর! এই কুহ্ছমের মতোই রাখ কোষল। 
স্বামী ও বীরাকে মালা দিলেন। তাহারা উহ! 
বাথায় রাখিল। 


১৫২ গৈরিক-পতাকা [নম অন্ক 


৬] 


এই মুক্ত তরবারির মতোই থাক প্রদীপ্ত। 
রণরাও নতজানু হইয়। উহ! গ্রহণ করিল । 
গুরুদত্ত এই গৈরিক পতাঁক1 জাগিয়ে রাখুক তোমাদের তিতিক্ষ। ! 
সকলকেই পতাকা শিতে £লাশিলেন ৷ জিজাবাট 
প্রবেশ কারলেন। 


জিজাবাঈ। শিব্বা ! 
শিবাক্গী। মা! 
জিজ্গাবাঈ। তোমার রাঞ্জে নাকি কেউ অন্পৃশ্ত নাই? 
শিবান্জী। মহারাষ্ট্রে ন্পৃপ্ত কেউ নেই, তা ত তুমি জান, মা। 
জিজাবাঈ। তবে আমার শস্ভ আজ এই উত্সবে যোগ দেবার 
অধিকার থেকে কেন বঞ্চিত হবে ? 
শ্ামলী। বাবা) হাই শল্তাজীকে মার্জনা করুন-_-তার মুখের 
দিকে চেয়ে দেখুন, তার ছল-ছল চোখ-দুটি। 
শন্তাজী পিভার পায়ে প্রণত হইলেন । শিবাজ' 
তাহার মাথায় হাত রংখিলেন । 


গমবেত গান 

ভারতের চাঁহ নৃতণ শোণিত সবল প্রেমের অনৃত হৃধা, 

ভারজের বুকে নব-জীবনের বিশ্বগ্রালনী বিপুল-কুধা 

স্্্যুতে তার আত্ম! মরেন।, কারাগারে তার স্বাধান মন, 

যৌবন তার নিতা করিছে জীধন-পাথারে সস্তুরণ ॥ 
(কোরাস) জয় জয় জয়, যুবক-ভারত ! যুবরাজ তব নবীন প্রাণ, 

যুগে যুগে গ্রাহে। নব-নব হরে, ভূবন-ভোলানে| অমর গান। 

ভারতের যুবা চাহে ন! তন্তা, দেখে ন। অলপ স্বপন ছবি 

বক্ষে হাহার জাগরণ নিয়ে অগ্নি ছড়ার তণ্ড রবি, 


